বিশ্ববিচ্যাসংগ্রহু 


বিদ্ভার বন্ছবিষ্তীণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন 
করিয়া! দিবার জন্য হংরেজিতে বনু গ্রস্থমালা রচিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । কিন্ধ বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার 
সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন । শিক্ষাপচ্ছতির ক্রটি, মানসিক 
সচেতনতার অভাব, বা অন্থা খে-কোনে। কারণেই হডক, আমরা। 
অনেকেহ স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিব্ের অধিকাংশ বিষয়ের 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত । বিশেষ, যাহারা কেবল বাংলা ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিত্তান্তশীলনের পর্থে বাধার অস্ত নাই; 
ভংরেছি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সাঁহত পরিচজ্ের 
পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ । 
বুগশিঞণার সহিত সাধারণ-অনের যোগ্সাধন বর্তমান বুগের 
একটি প্রধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেঞ এহ কত বাপালনে 
পরাছ্দুখ হইলে চলিবে না । তাহ এই ছগ্রে!গের মধোও বিশ্ব 
ভারত এই দাক্সিত গ্রহণে ব্রতী হহয়াছেন। 
॥ ১৬৫২ _ 
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বিহ্হভারত। এক্যালয় 
২ বিক্রম লেঠিত্যে সে 
বর্গলব্বদ্তা 


শরমভক্ত্িভাজন এগুর্দিব 
ডা? আাগোপ্াালচন্দ্র চত্রোন্পা লাল 
সভাশয়ের শ্ীচবলে 


প্রকাশক শ্রাপলিনাবহাব্রী “সন 
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বান্নকানাথ ঠাকুর "লন, ক লেকাতি' 


মুদ্রাকর শ্ীদেবেক্রনাথ বাগ 
ব্রাহ্মমিশন প্রেল, ২১১ কর্ভুয়্ালিস্‌ স্টীট, কলিকাত' 
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জীবাণুমাত্রেই যে আমাদের শক্র তাহা নহে। অনেক জীবাণু 
আমাদের শক্র তো নয়ই, বরং তাঠাদের অভাব হইলে শুধু মানবজাতি 
কেন শ্রাণিজগতেরই অপ্ডরিত্র অনম্তব হত । জীবাণু আণুবীক্ষণিক 
জীববিশেষ, সেই কারণে তাহারা অদশ্ত । রোগ-লজীবাণু "আমাদের 


আদগ্ত শক্র | 


অদৃশ্য শত্রুর রাজত্বকাল 


মাত্র পরার একশত বতমর হইল অণুবাক্ষণ-মন্ত্র সাহাযো জীবাণু 
আমাদিগের দৃষ্টিগোচর তইরাছে কিন্তু যুগ-যুগাস্তর ধরিরা এই অদৃশ্য শক্র 
মানবজাতি তথা জীবমাত্রকে্ আক্রমণ করিয়া আসিতেছে । সুদূর 
প্রাগেতিহাদিক যুগে খন মানব বাঁ কোন? স্ন্ঠপায়ী জন্থর আবিভাব হয় 
নাই, যখন ( অন্ততঃ দশ £কাটি বতসর পুষে) অতিকায় সরীস্থপ ড!ইনো- 
সরান প্রচুর খাদ্য ভোজন ও বায়ু সেবন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বেড়াইত, 
তখন এই অদগ্য শক্ত বশ্াজীবাণু রূপে শাহাদিগের ধবংস সাধন 
করিয়াছে । 'ী সময়ের বভপুব হইতে মাজ পর্যন্ত বভুকোটি বৎসর এই 
অদৃশ্ট শক্রর ক্ষমতা অগ্রতিভত ভাবে জলে স্থলে ও অন্থুরীক্ষে বিদামান । 

পুরাকালে মানব কোন্‌ কোন্‌ রোগে মুহ্রামুখে পতিত হইত, তাহা 
জ্ঞাত হইবার জন্য বর্তমানে বিশেষ উৎসাহের স্থষ্টি হইয়াছে । পৃথিবীর 
প্রায় প্রত্যেক মিউজিয়মে মিপরদেশীর মামি (701110011১) সুরক্ষিত 
রহিয়াছে! ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই তিন-চার হাজার বৎসরের 
পুরাতন । রোয়েপ্টগেনরশ্মি (থয) দ্বারা কিংবা শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা এ 


সকল মামির মৃত্যুর কারণ এবং অন্য রোগের বিবরণ জ্ঞাত হইবার চেষ্টা 
চলিতেছে । 


২ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


১৯৩৭ গ্বীষ্টান্দে কারো ভ্রমণ উপলক্ষে বর্তমান লেখকের এরূপ একটি 
শব-পরীক্ষার হুযোগ হইয়াছিল । এই শবটি হার-মোস (1180-1008৫) 
নামক এক মিসরদেশীয় সংশীতজ্ঞের। গ্রীষ্টপূর্ব ১৪৯০ সালে তাহার 
মৃত্যু হর । প্রায় ৩১০০ বৎসর এই মমি একটি পর্বতের গুহায় রক্ষিত 
ছিল। শব পরীক্ষা করিয়া স্থির করা গিয়াছে, তাহার মুতার কারণ 
তরুণ ব্রস্কোনিউমোনিয়া। অণুনীক্ষণ-মন্ধে দেখা গেল যে তাহার শারীরিক 
অনেক রকম তন্ত, বগা মাৎসপেশী, নাভ, শিরা, ফুসফুস, বুক্ধ (0160765), 
যরুৎ উত্যাি সম্পূর্ণ মবিরুত আছে । কেবলমাত্র জীবকোষস্ত মধ্যবস্থ 
(1011010১01৭) ও লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ হইয়াছে । গত কয়েক 
বৎসরে এরূপ অনেক মিসরীয় মামি পরীক্ষা করিয়। মক্ষ্মা, বসন্ত উত্যাি 
অনেকপ্রকার জীবাণুনিত ব্যাপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 

গত একশত বৎসরে প্রাগৈতিহাসিক বৃগের মগ্চস্য্াাতির 
নিদর্শন স্গনূপ অনেকগুলি ভাদি মনষ্যের প্রস্তরীভূত কন্কাল বা তাহার 
অংশবিশেব পাওয়া গিয়াছে । তাহাঁদিগের মধ্যে নিয়েগ্ডারতাল 
(00110071) মানব, হলটিৎ (011:]1110)  মানন, জিব্রলটার 
(0110%810 মানব, লা শাপেল (4) 017:1)6016) মানব, রোডেপীয় 
(130100071:)17) মানব, এবং পরিশেষে সবাপেক্ষা বুদ্ধ য্বদ্বীপের মানব 
(৮7, 10012) ম্প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের প্রস্থরীভূত কম্কাল পরীক্ষা করিয়া 
দন্তরোগ (৮৮৭0, 067015৮ 0795005৯) ও অন্যান্ত অনেক রোগের নিদশন 
মিলিয়াছে। ইহারও পূর্বে অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে মানব জন্মগ্রহণ 
করে নাই, যখন ইহ] গুহাবাসী ভল্ুক (৫:৮০ 1)027), হস্ট্রী 07111007701], 
থড়গদস্ত ব্যান (€ ১:৮১:০-6০০])০৭ 60০7), বিরাট সরীস্থপ (9011)০- 
৪1715) ইত্যাদি স্তর বাসস্থান ছিল তখনও যে তাহারা! রোগাত্রাস্ত 
হইত বর্তমানে প্রাপ্ত তাহাদ্দিগের প্রস্তরীতৃত কঙ্কাল সে সাক্ষ্য দেয়। 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৩ 


পণ্ডিতের বলেন অতিকায় সরীস্থপ ডাইনোসরাস অন্ততঃ দশ কোটি 
বৎসর হইল এই পৃথিবী হষ্ন্তে লোপ পাইয়াছে। এইরূপ এক 
সরীস্থপের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের মেরুদণ্ড যঙ্গাত্রাস্ত তইয়াছিল দেখা 
গিয়াছে । অথাৎ যক্ষাজীবাণু অন্ততঃ ১০ কোটি বৎসর এই পৃথিবীতে 
রাজত্ব করিতেছে । প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে বিশেষ 
প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়৷ তন্মধ্যে এরূপ জীবাণুরও সন্ধান মিলিয়াছে 
যাহার! তন্মধ্যেই প্রস্তরীভৃত হহয়া গিয়াছে 


জীবাণু আমাদের পরম বন্ধু এবং ভীবণতম শত্রঃ 


জীবাণু কাহাকে বলে? নাম অনুসারে জীবাণু এক অতি সঙ্গ 
অণুপরিমিত আকৃতিবিশিষ্ট জীব । হঠাদের সম্বন্ধে বিশ্ুত তত্বানুসন্ধান 
করিতে হইলে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য আবশ্তক হয়। জীবাখুদিগের 
কতকগুলি আবার এত ক্ষুদ্র যে সবাপেক্ষা অধিক শক্কিপম্পন্ন 'অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং ইহাদিগকে অতি-আণুধীক্ষণিক 
(10105001070১09176 ) জাবাণু বলা হয়। সংক্রামক ব্যাধি 
উৎপাদনকারী জীবাণুগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণাতে বিভাগ কর! 
যাইতে পারে। ৫১) ব্যাক্টিরিয়া (190011% )-_- ইহারা অতি সুক্ষ 
উদ্ছিদ্‌ বিশেষ, যথ। বঙ্ষা-জীবাণু। (২) প্রোটোজোয়া (7)7০67/%02 )-- 
ইহারা আণুবাক্ষণিক এককোধষবিশিষ্ট প্রাণীবিশেষ যথা ম্যালেরিয়া- 
জীবাণু, প্রবাহিক1 রোগ (055010১ ) উৎপাদনকারী আামিব। ইত্যাদি । 
(৩) ভাইরাস (৮7115€5 )-__ ইহারা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অতি-আণুবীক্ষণিক 
জীবাণু । ইহারা জল-পরিশ্রুতি-যন্ত্রের সুশ্প ছিদ্রমধ্য দিয়! অনায়াসে 
গমনাগমন করিতে পারে। পক্ষান্তরে ব্যাকটিরিয়া ও প্রোটোজোয়। 


৪ আমাদের অদৃশ্য শক্রু 


অপেক্ষাকৃত বুহৎ বলিয়া ফিলটারের ছিদ্রমধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে 
পারে না। ব্যাকটিরিয়া এককোধবিশিষ্ট উদ্টিদ-জীবাণু এবং রোগ 
উত্পাঁদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ব্যাকটিরিয়া এবং প্রোট্োজোয়। 
প্রায় সরবস্থানেই বিদ্যমান । ছোলার আকুতি-পরিমাঁণ একটু মুর্তিকাতে 
কয়েক লক্ষ জীবাণু থাকে। আমাদের এইসকল শক্ত এরূপ ব্যাপক- 
ভাবে অবন্তিত বে ইহ!দের সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অনেকেই বিশ্বয়া বিষ্ট 
হইবেন (যে যখন প্রত্যেক জীবদেহের বভির্ভাগ ও অভ্যন্তরগ্দেশ 
জীপাণুতে পূর্ণ তখন মন্তষ্য ও ভন্যান্তা জীবজস্কর পক্ষে একদিনও 
বাচিরা থাকা কিরূপে সম্ভবপর ? বিশেষতঃ যখন জীবাণুনকলই 
মহামারী বিস্তারের কারণ । 

স্কানীয় (01010649010 কিংবা বিশ্বব্যাপী ( [):0700)016 ) মহামারী- 
রূপে বোগলকল বিস্তৃত হইবার ফলে জননাধারণের মনে জীবাণু-মাতঙ্ক 
(1):10:00]100060017 ) দেখা যায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবাণু 
মাঁনবজ[তির পরম বন্ধু। বস্তুতঃ মানব কেন, পশুর এমনকি উন্নততর 
উদ্ছিদের পর্ষেও জীবাণু ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব । অসংখ্য বিভিন্ন 
জাতীয় জীবাণুর মধ্য হইতে কেবলমাত্র কয়েকটি দ্বারা রোগোৎপন্তি 
হয়, যদিও জনপদ ধ্বংসের পক্ষে উন্াই পধাপ্ত। মানবসমাঁজে 
হত্যাকারী অপরাধীর সংখ্যা সমস্ত জনসাধারণের তুলনায় অতি 
সামান্ত, অথচ তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানবপমাজের অশেষ অকল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। এই সকল অপরাধীদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর। 
ও ইহাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া জনসাধারণের নিবিদ্বতা রক্ষা কর! 
যেমন পুলিস-বিভাগের কার্ষের অন্তর্গত, সেইরূপ রোগোৎ্পাদনকারী 
জীবাণুসকল হইতে জনসাধারণকে রক্ষার বন্দোবস্ত করা জন- 
স্বাস্থ্যবিভাগের কতৃপক্ষের দায়িত্ব। 


আমাদের অদৃশ্য শক্রু ৫ 


কি প্রকারে জীবাণু আমাদের প্রধান বন্ধুর কাজ করে তাহা 
আলোচনা করা যাইতেছে । মনুষ্য এবং অন্তাগ্ শ্রাণীর 
জীবনধারণের জন্তঠ চাউল আটা আলু এবং অপরাপর ফলমূল শাক-সবজি 
একান্ত প্রয়োজন। এইসকল উৎপাদনের কার্য ভূমিস্থ জীবাণু হইতে 
উৎপন্ন হয়। কি ভাবে ভূমিস্থ জীবাণু বুক্ষাদির উৎপাদন এবং বৃদ্ধি 
ঘটার, তাহার আলোচনা করিবার পুর্বে পচন-প্রণালী ও জমির উর্বরাশক্তি 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । 

প্রতি মুহুতে অসংখ্য লতাপাতা, শাক-সবজি প্রতি উদচ্ছিদ ও মুত 
পশুপক্ষীর দেহ ধরণীর বক্ষে নিপতিত হইতেছে। প্রতিদিন 
মিউনিনিপাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ী ভত্তি করিয়া যে আবর্জন। 
স্থানান্তরিত হয় তাহা সমগ্র উদ্ভিদ ও জান্তব আবজনাসমষ্টির অতি 
সামাগ্ত অংশ মাত্র । এতদ্ব্যতীত লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও বন্ধ 
আবর্গনারাশি পড়িরা থাকে । প্রকৃতির রাজ্যে এই বিপুল আবর্জনা 
কিরূপে অপসারিত হইতেছে ? 

যদি ধ্বংসের কোন পন্থা না গাকিত তাহ হইলে গ্ররূতির এই "মপসরণ- 
কাষপ্রণালী অচল হইত । জীবাণু কর্তৃক এইসকল অপসরণ কার্য এই 
আবজশা রাশিকে সম্পূ্রূপে স্তানাস্তরিত করে। অগ্তথা ঘুগঘুগাস্ত- 
ব্যাপী সঞ্চিত আবর্জনায় ধরণীর বক্ষ মুত মন্ুষ্য, পশু, পক্ষী, বুক্ষ-লতাদির 
স্তূপে পূর্ণ হইত। তুষারমণ্ডিত প্রদেশে অত্যধিক শীতের জগ্ত জীবাণু 
সকল নিজীব কিংবা নিক্ষিয় থাকে, সেইজন্য সেই প্রদেশে উদ্ভিদ কিংবা 
প্রাণীদিগের পচন হয় না। মুত প্রাণী ও উদ্ভিদের পচন ব্যতীত যাহাতে 
উন্নততর বৃক্ষাদি ও জীবদেহ বধিত হইতে পারে তজ্জন্য 9 জীবাণুই 
আবঞনামধ্যস্থিত জৈবিক পদার্থকে €(:0112001011110600 ) ভূমির 
সারে পরিণত করে। 


৬ আমাদের অদৃশ্য শত্র 


কি প্রকারে জীবাণু জমিকে উনরা করে এক্ষণে সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাইতেছে । যখন শশ্ত উৎপন্ন হয় এবং শাক- 
সবজি জন্মিতে থাকে তখন তাহারা জমি হইতে তাহাদের বুদ্ধির 
উপাদান সংগ্রহ করে, সেইজন্য জমিতে খনিজ এবং অন্ঠান্ত উজৈবিক 
পদার্থের ক্রমশঃ অভাব ঘটিতে থাকে। যদি এই অভাব পুরণ না হয়, 
তবে জমি শীঘ্রই অনুবর হয়। কুষক জমিতে সার দিয়! উহার উর্বরা- 
শক্তি রক্ষা করে। সারের জৈবিক প্দার্থকে জীবাণু বিশ্রিষ্ট করিরা 
ফেলে । সারমধ্যস্থ আমিম (1)7007) )-জাতীয় পদার্থ আমোনিয়া 
(1)17)01117) ও সেলুলোজ (০017710৯৫) এ রূপাস্তরিত হয়। শ্বেতপার 
(৮১71১010১14) হইতে কাবনিক এসিড উৎপন্ন হয়। আমোনিয়। 
ও কাবনিক আযাসিডের ক্রিরার ফলে ইউরিয়া (0010) উৎপন্ন হয়) 
পরে অক্সিজেন সহযোগে ইউবিয়! বুক্ষাদির অত্যাবশ্তকীর উপাদান 
নাইট্রেটে (1)10%6০) রূপান্তরিত হয় । জীবাণুর এই কাধ-সম্পাদনের 
জন্ অক্সিজেনের শ্রয়োজন। চাষের দ্বার মুত্তিকার অভ্যন্তরে বাষু 
প্রবেশ করিয়া জমিতে অক্িজেন পরিবেশন করে । নাইট্রোজেনের 
হ্যায় ফস্ফরাস্, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতিও জীবাণুর সহযোগিতার যথাযথ 
'ভাবে রূপান্তরিত হয় । মটর, শিম, মস্র প্রভৃতি চারাগাছের শিকড়ে 
যেসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থাকে তাহা জীবাণুতে পুর্ণ। এইনসকল 
জীবাণু বাধুমগুল হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করে এবং উহা প্রোটিন 
আকারে মটর, শিম, মস্র প্রড়ৃতির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। 

ইহাতেই দেখা যায় যে উদ্ভিদজাত বিশেষতঃ খাগ্জাতীয় উদ্ভিদের 
অস্তিত্ব ও বুদ্ধির জন্য জীবাণু প্রধানতঃ দায়ী । উদ্ছিদ না জন্মিলে উদ্ধিদ- 
ভোজী জীবের জীবনধারণ অসম্ভব হইত এবং এইসকল জন্তর অভাবে 
মাৎসাশী জন্ত এবং পক্ষান্তরে সর্বভূক্‌ মানবের অস্তিত্বও থাকিত না। 


আমাদের অদৃশ্য) শত্রু ৭ 


জীবাণু যে শুধু আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্তাক উত্তিদ 
ইত্যাদির জন্মে সাহাধ্য করে তাহা নহে। আমাদের অন্য প্রাকার 
স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও কারণ। অনেক শ্রমশিল্ে জীবাণুর প্রয়োজন হয়। 
ইউরোপবামীদের প্রধান খান্য পাউরুটি জীবাণু না থাকিলে তৈয়ারি 
করা অসম্ভব হইত । সমগ্র পৃথিবীতে মগ্চ একাট পানীয়। ইহাও জীবাণু 
দ্বারা পচনপপ্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। ঘোল, জমটি ছধ, দধি প্রভৃতি এমন 
কি মাখনের গন্ধও জীবাণুর কার্ধফলে উৎপন্ন হয়। পনির, বিভিন্ন 
জাতীয় খাগ্ঘদ্রব্য, তামাক, প্রভৃতি সকলই জীবাণুর কার্ধফল। 

আবার জীবাণু আমাদের খাগ্ছাদ্রব্য পচনপ্রণালী দ্বারা অথান্তেও 
পরিণত করে। জীবাণু সঙ্গগ্গে জ্ঞান আমাদিগকে খাগ্যদ্রব্যার্দি পচন 
হইতে রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে । হগার ফলে ছর্চ সম্বন্ধীয় 
জীবাণুতন্ব, খান্ভপচননিবারক জীবাণুতত্ব, খাদ্যদ্রব্য-সংরক্ষণ প্রণালী 
ইত্যাদি শাস্ত্র সকলের উদ্ভব হইয়াছে । এতগ্্যতীত আবদ্ধ আধারে 
(টিনের কোটায় ) খাদ্যদ্রব্য বহুকাল সংরক্ষণ প্রণলী ও ততদ্রদদেশে 
বহু শিল্প-বাবসার প্রসার লাভ করিয়াছে । [যমন মানবদেহের 
রোগজনিত বিকৃতি ও আবর্জনা অপসারণের প্রণা্ী সন্ধে আমাদের 
জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সেইরূপ স্বাস্য সন্বন্বীয় জীবাণুতত্ব ও 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিগ্ভাও প্রসার লাভ করিতেছে । 

অন্তপক্ষে অল্প কয়েক প্রকার জীবাণু মাঁনবদেতে এবং অপেক্ষাকৃত 
অল্প পঞ্চদেভে রোগ উৎপাদন করে। পশুদেহে রোগ কম হয়, কারণ 
জীবাণুর সংক্রমণ নিকুষ্ট প্রাণীরা স্বভাবতঃ প্রতিরোধ করিতে অধিক 
সক্ষম । শক্র ভিসাবে জীবাণুকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা৷ মাইতে 
পারে_-(১) ব্যক্তিগত (২) সমাজ ও জাতিগত (৩) বর্ণ এবং বংশগত 
(৪) সভ্যতার শত্রু । 


৮" আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


মাঁনবদেতের মত প্রকার বাধি আছে তাহাঁর শতকর! ৮০ ভাগের 
কারণ পরিজ্ঞাত। প্রায় ৫০ ভাগ জীবাণু কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৩০ ভাগ 
অচেতন পদার্থ দ্বাৰা উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণুজনিত রোগ এত 
ব্যাপক দে প্রত্যেক মানবই এই সকল সংক্রামক রোগের কোন না 
কোনট। দ্বারা মাক্রান্ত হইয়াছে । 

দ্বিতীরশেণীর জীবাণুর উপদ্রব প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে সীমাবদ্ধ 
থাকে না। অনেক সময় নিকটবতী স্কানে, সমগ্র গ্রামে, দেশে, এমনকি 
সারা পথিপীতে বিস্তত হইয়া পড়ে। যখন কোন সংক্রামক 
রোগ একটি জনপদে অনবরত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তখন উহাকে 
মহামারী বলে। সাময়িক ভাবে নিদিষ্ট সময় অন্তর ইহা ঘটিলে তাহাকে 
সাধারণ মহামারী (০1)10187810) বলে। কিন্তু যখন একই সময়ে সমস্থ 
পৃথিবীতে এ রোগ বিস্তৃত হয় তন তাভাকে বিশ্বধবংসী 08740700101 
বলে। বাংল দেশে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রায় নকল সময়েই দেখ! 
যায়। কলেধার আক্রমণ নিদিষ্ট সময় অন্তর ঘটে; পক্ষান্তরে, গত 
মহাযুদ্ধের পরে ইনকফ্রুয়েঞ্জ। সমস্ত পৃথিবীর উপর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 
্মরণাতীত কাল হইতে পুথিবীত্বে মহামারীর প্রকোপ বিদ্যমান আছে। 
প্রাচীন হিন্দুজাতি, ব্যাবিলিয়ন জাতি, মিশরীয় জাতি, ভিক্র জাতি, সকলেই 
মহামারীর সহিত পরিচিত ছিল এবং “দন্ত দানবের কার্ধ”, “ভূতের 
হাত", “ঈশ্বরের ক্রোধ” ইত্যাদি নামে সংক্রামক রোগকে স্চিত করিত । 

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বপ্রথম জীবাণুতত্বের উদ্ভব হয়, কিন্তু 
তাহারও তিনশত বৎসর পুবে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাকাষ্টোরো (171985607০) 
তাহার 41)69 (0০017074101)0 0 (01607109418 881017015৮৮ 001৮ 
1101) নামক পুস্তকে ম্পর্শক্রামক ও সংক্রামক তথ্য সমন্ধে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই তথ্য বহু সহস্র বৎণর পূর্বে হিন্দুদিগের জান! ছিল। 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৯ 


সশ্রুত (স্ব-নি-৫২৬) সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে অতিষ্পষ্ট বর্ণনা 
করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ যে কেবলমাত্র বিস্থৃচিকা মহামারীর 
প্ররুতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, অনৃশ্ত অতি-স্ম্্স একপ্রকার পদার্থ 
পঙ্কিল ও পচনপ্রাপ্ত দ্রব্য হতে উৎপন্ন হইয়া বিস্চিক! মহামারী 
সৃষ্টি করে সে সন্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ মগারামায়ণে 
বিস্চিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত আধুনিক 
জীবাণুণাস্ত্রের আশ্চর্য সাদ্শ্বা আছে। বিশ্চিকা এবং যঙক্মীজীবাণু দ্বারা 
সমাজ এবং জাতির যে ধবংসলীলা সংঘটিত হয়, তাহা] সকলেই বিশেষভাবে 
জ্ঞাত াছেন। এক্ষণে বিখ্যাত পানামা খালের ইতিহান হইতে আমরা 
ম্যালেরিয়া ও পীতঙ্জরের জীবাণুর ধবৎসলীলা বর্ণনা করিতেছি। 


পাঁনাম। খালের ইতিহাস 

পানামা যোঁজকের মধ্য দিয়া একটি খাল খননের পরিকল্পনা 
স্তলেসেপ্স(0)০ 164৭615) উঞ্খাপন করেন। ইহাতে দক্ষিণ আমেরিকা 
বেষ্টনকারী আটলান্টিক ও প্রশান্ত মভাপাগরের মপ্যবর্ী সুদীর্ঘ জলপথ 
৪৫০* মাইল কম হইয়াছে । একটি ফরাঁপী কোম্পানি পানাম! খাল 
তৈয়ারি করিবার জন্য অজম্ম অর্থ ঘ্ভ লেসেপন-এর হস্তে অর্পণ 
করিয়াছিলেন । এই খাল তৈয়ারি করিতে গিয়া বিশ তাজার 
লোক পীতজরে ও ম্যালেরিয়া মার! যায় এবং সহম্র সহশ্ লোক 
'অকর্মণ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে । অকৃতকার্য হইয়া অংশীদারেরা 
সবস্বান্ত হয় এবং দ্য লেসেপ্স্‌ অসম্মানিত হইয়া বন্দী অবস্থায় ভগ্রহাদয়ে 
প্রাণভ্যাগ করেন। সেই সময়ে পীতঙ্গর ও ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ- 
প্রণালী অজ্ঞাত ছিল। মশকই যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে ম্যালেরিয়া 
সংক্রামিত করে তাহা এই সময়ে আবিষ্কৃত হইল। এবং পরে ইন্াঁও 


১০ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


দেখা গিয়াছে যে ম্যালেরিয়ার মত পীতজ্বর কেবলমাত্র মশক-দংশনেই 
সুস্থ শরীরে সংক্রামিত হয়। 

একটি নৃতন কোম্পানি আমেরিকার অর্থে পানাম! খালনির্মাণের 
অসম্পূর্ণ কার্যে ব্রতী হইল। ম্যালেরিয়া ও পীতজ্ঞরের সংক্রমণ 
সম্বন্ধে জ্ঞানই তাহাদের প্রথম পাথেয় রূপে ব্যবহৃত হইল । প্রথম তাহা! 
থালখনন কাধে উদ্ভোগী না হইয়া মশক প্রতিষেধক প্রণালী প্রবতন 
করিল। ১৮ মাসের মধ্যে মশক-নিবারণী প্রতিষ্ঠান জয়ঘুক্ত ১ইল। 
যে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের আন্রমণে শতাব্দীর পর শতাব্দী এ প্রদেশের 
জনপদ উচ্ছিন্ন হ5ত তাঠা চিরতরে কদ্ধ হইল । আজ এই পানামা খাল 
বমান যুগের একটি বিরাট শিল্পকাতি। 


হনফ্রুয়েঞা 

ইনফ্ুয়েজ। রোগের সঠিত প্রত্যোকেই পরিচিত। অধুনা ইহা প্রায় 
বর্ষে বর্ষে প্রতি শীতকালে বিভিন্ন তীব্রতায় আবিভূ্ত হয়। সাধারণতঃ 
উপলব্ধি হয় না ঘে বিশ্থচিকা, আন্ত্িকজর (টাইফয়েড, ), 
গ্রান্থিকজর ( গ্লেগ ) এবং অন্তান্ত ভীষণ মহামারী অপেক্ষা অধিক [লাক 
ইনফ্রুয়েঞায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি স্বভাবতই 
ক্ষীণ, এজন্য ইনক্লুয়ে্তা সাধারণতঃ কয়েক বতলর পর্যন্ত অদ্রন্তঠ থাকিয়া 
পুনরায় প্রবল প্রকোপে আবিভূতি হইলে জনসাধারণ, এমন কি 
চিকিৎসকগণও, ইহাকে “নূতন বাধি”” বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্ে যে ভীষণ পৃথিবীব্যাপী মহামারী আ'বিভূ্তি হইয়াছিল 
তাহার ম্বতি এখনও বিলুপু হয় নাই ! তিন-চার বৎসরের মধ্যে সমস্ত 
পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক, অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সকল যদ্ধক্ষেত্রে 
সর্ববমেত যত লোক নিহত হয় প্রায় তাহার তিনগুণ লোক এই ভীষণ 


আমাদের অদৃশ্য শক্র ১১ 


মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একমাত্র ভারতবর্ষেই পাচ লক্ষেরও 
অধিক লোকের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই তিনবৎসরে ভারতে প্রতি ৭* জনে 
একজন এবং পৃথিবীতে প্রতি একশত জনে একজন করিয়া ইনফ্র,য়েজায় 
মার! যায়। 

যদিও গ্রীক-চিকিৎলক হিপক্রাটিস্‌-এর (শ্রীষ্টপূর্ব ৪.*) সময় হইতে 
ইনফ্রুয়েজী জ্ঞাত ছিল তথাপি একজন ইটালীবাসী ইহাকে “৫3: 7701 
81001 00116561৮ অর্থাৎ “গ্রহের প্রভাব” নামে অভিহিত করেন এবং 
উত্তরকালে ইহাভ “11)1]0701)2 01 00041)” অর্থাৎ “ঠাগ্ার প্রভাব”, 
নামে সপ্তদশ শতান্দীতে পরিচিত হয়। সেই সময় হইতেই ইনক্রুয়েজা 
নাম চলিয়া আঁনিতেছে। শ্রতি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর অন্তর শতাব্দীর পর 
শতান্দী ধরিয়া ইনফ্র/য়েজী মহামারীর অল্লাদ্দিক এ্রাদ্বভাব দেখা বায়। 

ইন্ফ্রুয়েজার জীবাণু মানবদেহে অন্যান্ত রোগ উৎপাদক জীবাণু 
অপেক্ষাও অতি ক্ষ । সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুনীক্ষণ যন্থসাতাষ্যেও 
ইহার আকৃতি দেখা যায় না। সেইজন্য ইহাকে অতি-আগণবীক্ষণিক জীবাণু 
(৮1715) বলা হয়। সাপারণ সর্দি (ইহা একটি দুর্বোধ্য ও সুদূরপ্রসারী 
রোগ ), বসন্ত, পানিবসন্ত, হাম, গণগুল্মীতি রোগ (0100101700)5), 
তরুণ ও শৈশবীর পক্ষাঘাত (01100 20116210৮1)01100775611615), 
জলাতঙ্ক (২1১75), পীতজর ইত্যাদি রোগলমুহের উৎপাদক 
জীবাণুগডলিও সমশ্রেণীতৃক্ত অর্থাৎ ৮111৯ জাতীর । ১৮৮৯ খষ্টান্দবের 
ইনফ্রুয়েঞ্জা মহামারীতে রোগীর শ্বাসনালী ও শ্লেম্মায় ফাইফার 
(1১19100)) বুল পরিমাণে জীবাণু লক্ষ্য করেন । সুতরাং এই জীবাণুই 
ইনফুয়েজী রোগ উৎপাদনের হেতু স্থিবীকৃত হয়। এবং প্রবর্তা 
মহামারীতে যখন এই সকল জীবাণুর অস্থিত্ব দেখিতে পাওয়া গেল ন/ 
তখন সেই সকল রোগ ইনফ্রুয়েগ্া। নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯১৮ 


১২ আমাদের অদৃশ্য শক্র 


থষ্টান্দের বিশ্বব্যাপী ইনক্রয়েঞ্জা মহামারীতে ফাইফার জীবাণুর চিহ্ন 
আদৌ ছিল নাঁ। আধুনিক যুগে ইহাই স্থির হইয়াছে যে এই 
রোগ ফাতফার জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয় না, অতি-আণুবীক্ষণিক 
জীবাণু (৮1117) দ্বারা উৎপন্ন হর। হনফ্রুনেঞ্জা রোগে নিউমোনিয়া- 
জনিত উপদর্গই প্রপানতঃ এই রোগের মৃত্যুহার বধিত করে। 
নিউমোকপ্াস বা স্টেপ্টোকক্কান কোন কোন ক্ষেত্রে ফাইফার জীবাণু 
বা অন্যান্ত জীবাণু এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে রোগীর ফুসফুল 
আক্রমণ করে। সাধারণতঃ ইনফ্রুয়েঞজা-জীবাণু দ্বারা মুত্যু সংঘটিত 
তয় না। কিন্ত উভারা রোগীর জীবনীশক্তিকে এত হাস করে যে 
অগ্গান্ত জাবাণুন পক্ষে আক্রমণের যথেঞ্ স্থযোগ ঘটে, ফলে রোগীর 
মৃতা হয়। 

জীবাণুর ধবংসলীলার বহু জাতির ভাগ্য নিয়গ্সিত হইয়া গিয়াছে । 
ষীশ্তুখীষ্ট ও মভম্ম্দ দুইজন ধর্মনাজকের জন্মভূমি পৰি জেরজালেম ও 
তশ্নিকটবতা প্রদেশ সকলের ইতিহান আলোচনা করিলে দেখা যাঁয় যে 
স্বয়' যাশুথষ্টের সমর হইতে জেরুজালেমে যুগ ঘুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতি 
স্ব স্ববাজা স্তাঁপনে প্রয়াসী হইয়াছে । গত যুদ্ধে ইংরেজ ট্ন্সজর্ডনিয় 
এবং ফরাসী সিরিয়া অধিকাৰ করে। বতর্মান যুদ্ধেও এই স্থানের 
গুরুত্ব বিশ্বের নিকট অনাদূত নহে । বাইবেপে আছে যে আসেরিয়ার 
(৭১১11) রাজা সেনাচেরিব (২০01)8007025])০) জুডারাজ্যে প্রবেশ 
করিয়া নগরী অবরোধ করিলে জুডার রাজ] হেজেকিয়া (11027151707) 
এবং ধর্মগুরু ঈধাইয়া (1৯:71) ঈশ্বরের নিকট সকরুণ প্রার্থন। 
জানাহয়াছিলেন। ঈশ্বর একজন দেবদূত প্রেরণ করেন, ফলে রাজা 
সেনাচেরিবের শৌর্যশালী সৈশ্ত সামস্ত নষ্ট হইয়! যায়, এবৎ হেজেকিয়' 
ও জেরুজালেমের অধিবাসিগণ রক্ষা পায়। 


আমাদের অদৃশ্) শক্রু ১৩. 


বৈঞ্ঞানিকদিগের ধারণা, বিপদজনক (17:8110712)0 ম্যালেরিয়া 
রোগে সেনাচেরিবের লোকজন বিনষ্ট হইয়াছিল । জর্ডন উপত্যকা 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বহু নিম্ে অবস্থিত । নৈম্তগণ যখন উত্তপ্ত উপত্যক 
হইতে শীতল জেরুজালেমে উপনীত হয় তখন হঠাৎ আবভাওয়ার 
পরিবতনে সহশ্ন সঙ্ম্র লোক হিমাঙ্গ অবস্তায় মুত্ঠামুখ পতিত তয়। 
ম্যালেরিয়ার জীবাণুই ভগবানের প্রেরিত দেবদূত, যিনি জেরুজালেম- 
বাসিদিগকে রক্ষ। করিরাছিলেন । এই উপাখ্যানের ১৯০০ বতনর পরে 
সেই ঘটনার পুনরাবুন্তি হইয়াছিল । গত মগ্ডাযুদ্ধে ডুকির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার সময় ইংরেজ নৈম্ভগণ সেই এক উন্তপ্ু জর্ডন উপত্যকা 
অধিকার করিতে অগ্রসর হয় এবং ম্যালেধিয়ায় আক্রাস্থ হয়। বায়ু 
পরিবর্তনের জন্ত দৈন্যদিগকে অবিলম্বে উচ্চ শাহল স্থাঁন জেরুজালেমে 
স্থানান্তরিত করা হয়। (দেবদৃত এস্কানে এইসকল ইৎরেজ সৈন্যের জগ্য 
অপেক্ষা করিতে ছিলেন 1) ফলে তাহাদের আগমনের রাত্রিতে অপ্পেক 
সৈম্ মুত্যুমুখে পতিত হয়। অন্ন্তানে গ্যালিপোলিতে কুডি হাজার 
ইৎরেজ সৈন্ প্রবাহিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মুতুমুখে পতিত হয় । ফলে 
বিজয়লক্ষ্মী তুরস্কের গলায় জয়গাল্য পণ করেন । 

বখন নেপোলিয়ান প্যালেম্টাইন্‌ আক্রমণ করেন, তখন ও “দেবদূত” 
( মাালেরিয়া-জীবাু) নেপোলিয়নের নৈন্যগণের ভাগ্য শিয়ন্থণ করেন । 
এই জাতীয় ঘটনা ইতিহাসে আদৌ বিরল নহে । 


বর্ণ এবং বংশগত শক্র 
জীবাণুর প্রভাবে ব্যক্তি এবং জাতি যেরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর 
হয় সেইরূপ এক-একটি বংশেরও সর্বনাশ সাধিত হয়। কেবল মানব 
কেন, পশুবংশেরও উচ্ছেদ হয় । ডাইনোসরাস নামক প্রাগৈতিহাসিক 


১৪ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


যুগের বিরাট সরীস্থপের বংশ প্রায় দশ কোটি বৎসর পুবে পৃথিবীর 
বুক হইতে বিলুপু ভইয়াছে। এই বিলোপ এত সত্বর সংঘটিত হয় 
যে মহামারীই ইহার সম্ভাব্য কারণ গণ্য করা হয়। এই ধারণ! বহু 
বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সমগ্িত হইয়াছে । 

ভারতের স্কাপত্যশিল্পের গৌরবময় নিদর্শন প্রাচীন নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয় খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে হাজার বৎসর পুর্বে সে 
স্থানে বিরাট সৌধমালা বিরাজ করিত। তাহা একেবারে পরিত্যক্ত 
তইয়াছে এবং আবার কয়েক বতনর পরে তৎকালীন রাজত্বে পুনরায় সেই 
স্থানেই নৃতন বিদ্যালয় স্তাপিত হইয়াছে । এইরাপে কয়েকবার সেইস্থান 
একবার পরিত্যক্ত হয় এবং পূনরায় সে স্থানেই নৃতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠে। ইহার কারণ কি? অগ্রিকাণ্ড অথবা ভূমিকম্পের ফলে কি এই 
স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল ? অথবা মহামারী (প্নেগ ?) এই স্থানকে 
বার বার উতসন্ন করিয়াছিল? পুলার নিকটবর্তী কণারকের সমুদ্ধিশালী 
স্র্য মন্দিরে দেবতার মতিপ্রতিষ্ঠার পুবেই উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 
অপরূপ সৌন্দর্যের আধার হলোরা এবং অজন্তাগুহাও পরিতাক্ত ও ধ্বংস 
প্রাপ্ু হহরাছিল। এই সকল ঘটনার কারণ কি? 

ভারতবর্ষের বাহিরে ইন্দোচীনের সমৃদ্ধিশালী আঁধকোরভাট 
(/$1110750 মন্দিরের এবং জাভার বরবদধর পিরামিডের জনশৃন্ততার 
কার্ণ ম্যালেরিয়া বা কলের! বলিয়া অনুমিত হয । আফ্রিকার অন্তর্গত 
মাশোনাল্যাড (৬1:41)01)010010) অঞ্চলের শহরগুলির ধ্বংসের কারণ 
নিদ্রারোগ (91001৮0) ৪16৮1)5৯ 7, ইউকাটান (10691) এর 
অন্তর্গত মায়া শহরগুলির উচ্ছেদের কারণ পীতজর বলিয়া অনুমান 
করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সভ্যতার 
ধ্বংসসাধন করিতে এত শক্তিশালী ? 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ১৫ 


অদৃশ্য শত্রুর রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি 

ভীবাণুগুলি দক্ষ সমরবিৎ । ইহারা স্থযোগ অপেক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে 
অবস্থান করে এবং কোনও অবস্থায় মানুষ উহাদের কবলে সহজে পতিত 
হইলেই আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। মানবের 
বতমান যুগের জীবনযাত্রা জীবাণুর পক্ষে সুবর্ণ স্থযোগ আনয়ন করিয়াছে । 
মান্য যতই সভ্য হইতেছে ততই গ্রাম ভইতে নগরাভিমুখী হইতেছে । 
বন সমিবেশিত গৃঠাদি, শ্রতিগৃতে বভ সতখ্যক অধিবাসীর বসবাস, চিত্রগৃহে 
শিতানৈমিন্তিক বহুল জনসমাগম প্রকৃতি মানব দেহে জীবাণু প্রবেশের 
পথ সুগম করে। যখন মান্নষ আধুনিক জীবন প্রণালীর আনুষঙ্গিক 
হুঃখ কষ্ট অবসাদিতে ম্িয়মাণ ভয় তখন জীবাণু মানবের শ্রান্তিক্রান্তি- 
জনিত প্রতিরোধশক্তিহীনভার স্গুবোগ গ্রাভণ করে। নাগরিক জীবনে 
মানবের শ্রমবিমুখতার ফলে শারীরিক গ্রতিরোধশক্তি ক্ষ হওয়া 
অনশ্বগ্তাবী। সভ্যজীবনে বিশেষ ভাবে গীন্সপ্রবান দেশে খাদো আসক্তি 
জম্ম এবং সাধারণ মভিজ্ঞতা হইতে দেখ। গিয়াছে ঘ শীত্মপ্রধান 
দেশে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ স্বাস্থ্যকর বা মস্বাস্থ্যকর খানের অন্ি- 
ভোজন। কেবল দ্রভিগ্ষ প্রগতিতে 'অনশনজনিত মৃত্া দুষ্ট হয়। 
পক্ষান্তরে আধুনিক ঈবননাত্রার প্রভাবে যে পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য 
ইত্যাদি জন্মে তাহ! জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কার্ম করে । সভ্যমানবের নিয়ত 
চেষ্টা ও তাহার জনস্বাস্থ্যবিভাগ জীবাণুসংক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য 
শ্রমের ক্রাট করে না, কিন্তু এততসন্ত্েও বতমাঁনে জীবাণুই অনুকুল 
অবস্থায় বিদ্যমান আছে। 

মনুষ্যদেহের বাহিরে উদ্ডিদ্জাত জীবাণু (1১80৮018 ) কোন প্রকার 
আকৃতির পরিবতন না করিয়া এক হইতে অন্যদেহে গমনাগমন করিতে 
পারে। প্রাণীজাত জীবাণুর (19929) অবস্থা বিভিন্ন । ম্যালেরিয়! 


১৬ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


জীবাণু কিংবা কোন আযামিব। রোগীর দেহ তইতে নির্গত হইয়। দ্বিতীয় 
আশ্রয়দাভার দেহে সংক্রামিত হইবার পূর্বে মনুষ্য-দেহের বাহিরে থাকিয়া 
একটি জীবন-চক্রের মণ্য দিয়! যার। প্রবাতিকা রোগাক্রান্ত রোগী 
মলের সহিত বহুসংখ্যক গতিশীল ও বর্থনশীল আ্যামিবা ত্যাগ 
করে। ঘদি'এই মঅপস্তায় এ সকল জীবাণু দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয় 
তাচ| হইলে দে জানা, দ্বারা সংক্রামিত হর ন|, উহারা সকলেই 
ধ্বস প্রাপ্প ভয় । কিন্তু যদি ম্যাণিবার সিন্ট (০৮৭৮) মলের সহিত 
নির্গত হয়, তাহা দূধিত খাগ্ের সঠিত মিশ্রিত হইয় দ্বিতীয় ব্যক্তির 
অন্বে প্রবেশ করিলে সংক্রমণ আরম্ভ হয়। মনুদ্যাদেহ সংক্রামিত 
করিবার পূর্বে ম্যালেরিয়া জীবাণু মশকীদেহে একটি নিদিষ্ট জীবন- 
চর অতিবাঠিত করে। একটি মশকী €োন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত 
পান করিবার অবাবহিত পরে অন্ত লোককে দংশন কৰিলে সংক্রাম কতা 
জন্মে না, দ্বই সপ্পাড পরে মশবীর দেচে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন- 
চ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে তখনই জীবাশ সংক্রামক অবস্তা প্রাপু হর । 

প্রিমির আচরণ একই প্রকার। ক্রিম চক্ষাতেই দৃষ্টিগোচর কিন্তু 
সংক্রমণ মবস্থার তাহার অতি ক্ষদ্র ও অদ্রশ্ত। প্রার প্রত্যেক ক্রিমিরই 
এক না 'একাঁধিক মধ্যবর্তী আশ্রয়দাতার আবঠ্যক হয় এবং পববর্তী 
মনুষ্যাদেহকে সংক্রামিত করিবার উদ্দেশ্টে একটি নিদিষ্ট জীবনচক্র 
অতিক্রম করিতে হয়। এ সম্পকে জঙ্গম জীবাখর (শ্রোটাজোরা বা 
ক্রিমির ) সহিত স্থাবর জীবাণুর (1১,৮7৮ ) পার্থক্য দু হর। 
স্থাবর জীবাণুর কোন মধ্যবর্তী আশ্রয়দাঁতার আবশ্যক হয় না। কোন 
কোন রোগে যেমন আযানথবাকম্‌, ধনুষ্ঙ্কার প্রভৃতিতে জীবাণুগুলি মনুষ্য 
দেহের বাহিরে বহু সময় পর্যস্ত অবস্থান করে এবং সুক্ষ বীজাকারে 
একটি আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক অবয়ব নির্মাণ করে। যখন 
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সুযোগ উপস্থিত হয় তখন বীজগ্লি নতুন আশ্রয়দাতার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
সংক্রামিত করে । 


শত্রচর বম চম 

অধিকাংশ জীবাণুরই আত্মরক্ষার জন্তা কোন বিশেষ বর্মাদির আন্শ্তক 
হয় না। কিন্ কয়েকপ্রকার জীবাণু, ঘেমন নিউমোকক্কাস এক প্রকার 
বর্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে । এই বর্ষের মআক্লতি একটি বীজকোষের শ্যায়। 
একজোড়া জীবাণুর চতুষ্পার্খে এই বীজকোষ অবস্থিত। 
বীজকোষটি বণেষ্ট স্কুল ও আঠাবৎ। জীবাণু নিঃস্ত রস হইতে ইহা 
উৎপন্ন হয়। মানব ও পশ্তর প্রবল শক্র যক্মাজীবাণুও বর্মাদিতে সজ্জিত 
গাকে। এই আবরণ মেদবৎ এবং জাবাণুর সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়। রাখে, 
ফলে বিঃশক্রর বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রবল বাধা দিবার শক্তি জন্মে। অপর 
এক জাতীর জীবাণু দেখ! বায় উহ্তারা নিজেদের শরীরাভান্তরে কশ্ম রেণু 
(31০+০ ) নির্মাণ করিরা ছৃদিনের জন্য জ্ীবনপ্রদ আবগ্তকীয় থাগ্াসস্তার 
সংগ্রহ করিয়া রাপে। যথন জীবাণু প্রতিকুল অবস্থায় পতিত হয় কিন্ব। 
ঘথন পুষ্টিকর প্দার্থ সংগ্রহের অপ্রতিলতা' জন্মে তখন রেণুগুলির উদ্দুব হয়। 
এই রেখুগুলি বিঃশক্রর প্রবল প্রতিরোপক, এবৎ রেণু যত পুরাতন হয় 
ততই ইহার প্রতিরোধক্ষমতা বুদ্ধি পায়। রবেথুবিহীন জীবাণু কর্মঠ ও 
বধিত অবস্থায় থাকিলেও উহাকে সহজেই অধঘন্টার মধ্যে ৫৫ ডিশ্রি 
স্তাপ প্রয়োগে কিস্বা মু পচন-নিবারক ( 27)151)66 ) ওঁধধ দ্বারা 
নষ্ট করা যাইতে পারে । কিন্ত রেণুগুলিকে নষ্ট করিতে হইলে কয়েক 
ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়, কিন্বা প্রবল পচন-নিবারক উষধ প্রয়োগ করিতে 
হয়। বে সমস্ত জীবাণু দন্তষ্টক্কার, 01৮3-1718100101)15 20100101550 প্রহৃতি 

রোগ উৎপাদন করে তাহারা রেণু-উৎপাদক জীবাণুশ্রেণীর অন্তর্গত। 

শ 
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অদৃশ্য শত্রুর প্রবেশ পথ 


মানবদেহে বিভিন্ন জীবাণুর বিভিন্ন নিদিষ্ট প্রবেশপথ আছে । অনেক 
জীবাণুই মে-কোন পথ দিয়া মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু 
অধিকাংশ জীবাণ কোন ৪ নিপি্ তন্ত বা শারীর যন্ধের মধ্য দিয়। প্রবেশ 
করিলে তবেই সংক্রামক হয়। বিশ্থচিকা, প্রবান্িকা এবং টাইফয়েড জীবাণু- 
গুলি সংক্রামিত হইতে হইলে খান্ভ বা পানীয় দ্বারা মহাজ্োতপথে শরীরে 
প্রবেশ করে। এই জীবাণুগুলি কেবলমাত্র সুস্থ চর্ষের সংস্পশে আসিলে 
এমনকি ঘ্ুষ্টচর্ষের সংম্পশে আসিলেএ কোন সংক্রমণ উত্পাদন করে না। 
ম্যালেরিয়া-সতক্রমণ উত্পাদনের জন্তা মশকীর আবশ্রুক হয় । মশকী জ্রীবাণু- 
গুলিকে প্রবহমান রক্তম্োতে নিক্ষেপ করিয়া ম্যালেবিয়! উত্পাদন করে । 

যখন জীবাণুগুলি নিদিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া আশ্ররদাতার রক্ষাব্য 
ভেদ করিতে সমর্থ হয়, কেবল তখনই সংক্রমণ সফল হয় । সাধারণতঃ 
পীক্ত উৎপাদনকারী জীবাণু চর্মের মধ্য দিয়া, নিউনমানিন্া! ও যস্্। জীবাণু 
শ্বাসনালীপথে, টাইফয়েড কলেরা ও প্রবাহিকা জীবাণুগুলি অন্রনালীপথে 
এবং গণোরিয়া জীবাণু মুত্রনালী, ক্তননেন্দিয় 'ও নেত্রবক্স্ মধ্য দিয়া 
শরীরাভান্তরে প্রবিষ্ট হয় । এই সকল জীবাণুর মধ্যে অনেকগুলি উপরোক্ত 
পথ বাতীত অন্ত কোন পথে শরীরান্ন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ন!। 
সংক্রামক জীবাণুর প্রধান পথগুলি নিন্নে বণিত হইল, যথা-_ 

১। চরনপথে-স্বাভাবিক অবস্থায় চর্ম জীবাণু-সংক্রমণ হইতে দেহকে 
রক্ষা করে। কিন্তু চর্ম দেহের বহির্দেশে উনুক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়! 
সহজেই আহত হইতে পারে । এই মকল পরিদুগ্রমান ক্ষত, এমন কি 
ৃষ্টচমের অতি স্প্ অদৃহ) ছিছ্ুও জীবাণু প্রবেশের পথ। চর্মের 


কোন বিকৃত অবস্থা না থাকিলে জীবাণু সকল স্বেনগ্রন্থি সকলের 


ে 


// 
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ঞ 


ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতে পারে । অক্ষত চর্মের উপরে স্টাফাইলোকক্বাস 
জীবাণু ঘর্ষণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্ফোটক (00101)0] ) উত্পাদন 
করিতে পারা যায়। অনেক জান্তব জীবাণু যেমন ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়। 
প্রতি মশক-দংশন ব1 অন্তান্ত বাহক দ্বার! চর্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হব । 

২। মহাসক্োত পথে-র্দিও স্বাভাবিক অবস্তায় মহাম্নোত 
জীবাণুতে পূর্ণ থাকে তথাপি অনেক জীবাণু &ঁ পথে সংক্রামিত হইতে 
দেখ! যায়। মুখমধান্থ টনসিল প্রায়ই যক্ষ্মা, স্ট্যাফাইলো প্রভৃতি জীবাণুব 
এবং গলনাপিকা মেনিগ্রো কল্ধান, ডিপথেরিয়া৷ প্রভৃতি জীবাণুর প্রাথমিক 
আক্রমণের পথ। নদিও পাকস্থলী জীবাণু-সংক্রমণ হইতে সম্পৃণরূপে 
মুক্ত নয় তথাপি অশ্রনিঃদরণের জগ্ত কতকটা রক্ষিত থাকে। 

৩। শ্বাসনালী পথে কয়েকটি জীবাণু শ্রশ্বাসের সহিত শ্বাস- 
নালীতে প্রবেশ করিয়া কুনফুদ আক্রমণ করে। বেমন নিউযোনিয়।, 
যক্ষা ইন্যাদি। 

৪ | মুর্র-জননেক্দির পথে_গণোরিরা, ফিবঞ্গরোগ প্রঙ্গতি সংক্রামক 
জননেন্ছরিয়-রোগের জীবাখু মুত গ ছননেন্দ্ির পথে প্রবেশ করে। 

৫। রক্ত শ্রোতে_মনেক জীবাণ বিশেষতঃ গ্রীপ্ঘপ্রধান 
দেশীয় রোগ-জীবাণু ঘেমন ম্যালেরিয়া, প্রেগ, ফাইলেরির। প্র্ততি কীট- 
পতঙ্গাির দংশন দ্বারা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে। 


অদৃশ্য শত্রুর সংখ্য। ও তীব্রতা 


যে সকল জীবাণ ক্ষতিনাধন করে তাহার! সংখ্যার এবং 
তীব্রতায় বথেই শক্তিশালী হওয়া আবশ্তক। দেখা গিয়াছে যখন 
জীবাণু গুলি তীব্রতাবিহ্ীন হয় তথন অসংখা জীবাণুর উপস্থিতি সান্বও 


আমাদের দেহরক্ষাকারী প্রতিষেধকগুলি দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন 
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করিতে সমর্থ হয়, পরন্থ যদি মুষ্টমেয় জীবাণ৪ তীব্র বিষসম্পন্ন হয় 
তাহা হইলে উঠার! দেহরক্ষাকারা প্রতিনদ্দক অনায়াসেই ছিন্ন করিতে 
পারে। গিনিপিগের শরীরে বঙ্ষমাজাবাণ, প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা 
করিয়া দেগা গিয়াছে বে একটি মাত্র জীবাণু দি তীর শক্তিসম্পনন হয় 
তাহা হইলে সংক্রমণ জন্মাইভে সঙ্গম হয় এব পরিণামে গিনিপিগের 
মুক্তা ঘটায় । .$1)10)]83 জীবাণু অন্তরূপ কার্য করে। 

রোগগ্রহণক্ষম প্রাণীর দেহে জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাভার তীব্রতা 
প্রত পরিমাণে বুদ্ধি করিতে পারা! পার, আবার কৃত্রিম অভিবর্ধনকারী 
(000107710 $]10017) খাচ্ছে উহা পুনঃ পুনঃ আবাদ (০710970) করিয়া উহার 
তীবতা প্রত পরিমাণে ভালও করিতে পারা বায়। এই তথ্য নিম্নলিখিত 
পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা সহজেই স্থির করা মাঁয়। নিউমোনিয়া আক্রান্ত 
রোলীর শ্লেম্া হইতে [706100006০4 জীবাণু বিশুদ্ধভাবে আবাদ 
করিয়া পথক্‌ করিতে হয়। পরীক্ষার নিমিত্ত এই আবাদ ঢুইভাঁগে ভাগ 
করিয়া প্রথম শ্রেণীর অন্তক্ত আবাদ হইতে দশদিন পর্যন্ত প্রতিদিন 
ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ মাবাদ করিতে হর। দ্বিতীয় বিভাগের অন্ত, ক্ত 
আবাদ ভষ্ঠাভি কতক জীবাণু একটি ইন্দুবের দেহে সৃচীপঞে প্রবেশ 
করান হয়; পরদিবস প্রথম ইন্দুরের জংপিশু হইতে রক্ত লইয়া তাহ। 
দ্বিতীয় ইন্দুরের গাত্রে প্রবেশ করাইতে হয়। এইরূপে তৃতীয় ব। 
ততোধিক ইন্দুরের শরীরে প্রবেশ করান হয়! এইভাবে, একটিএকুত্রিম 
উপায়ে আবাদ করিয়া এবং অপরটি জীবন্ত ইন্দুরের দেহস্থ রক্তমধ্যে আবাদ 
করিয়া দ্রইটি আবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই ঢইটি আবাদের জীবাণুর 
তীব্রতার পার্থক্য বিশ্রয়কর। কৃত্রিম আবাদ হইতে প্রচুর পরিমাণ 
ভীবাগু (যেমন ১ সিসির ১ ভাগের এক ভাগ জীবাণু) একটি 
ইন্দুরের শরীরে প্রবেশ করাইলে ইন্দুরটি মরিতে পারে নাও 


আমাদের অনৃশ্য শত্রু ১১: 


মরিতে পারে । পক্ষান্তরে ইন্ুরর দেহ হইতে দে আনান প্রস্থত কর। 
হইয়াছে তাভার ১ লিপির লক্ষ ভাগের একভাগ অথবা ভতদপেক্ষা ও 
কম পরিমাণ কোন ইন্দুরের শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে ইন্দ্রটি মরিয়। 
যাইবে । ইভাতেই দেখা মায় যে জীবদেহের মধ্যে যখন কোনও 
জীবাণু রোগ জন্মায় তখন দেহম্ত সেই জীবাণ অতি তীব্র নিম 
উৎপন্ন করে। 

স্বভাবতঃ (রাগোতপাদক জীবাথুনকল উপযুক্ক পথে, উপযুক্ সংখ্যান্ত 
এবং উপযুক্ত তীব্র অবস্তায় দেহে প্রবেশ করিয়া সংক্রমণ উংপাদন 
করে। কিন্ত জীবাণুর সংখ্যা এবং তীব্রতা যাহ'ই থাকুক না কেন দেহে 
রোগ উত্পাদন করিয়া ক্ষতি করিবার পক্ষে কেবল তাহাই পধাপ্র নভে। 
কোন ক্ষতি করিতে হইলে উতাদিগকে দেতাত্যন্তরে প্রচুর সংখ্যান্থ 
বধিত হইতে ভয় এবং যদি আমাদের দেহ উপযুক্ত পরিমাণ বুদ্ধির উপ- 
করণ যোগায় তবেই উভাদের বংশনুদ্ধির সম্ভাবনা হয়। বংশরুদ্ধির প্রধান 
উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে জ্লীবাণুর খান্ক ৪ উত্তাপ, যাহা দেহের 
পুষ্টিকর পদার্থের মধ্যে সর্বদাই নিহিত আছে। বরক্ষেত্রেই জীবাণুর 
পক্ষে পুষ্টিকর উপাদান মানবের অপরু্ (17616) ) তস্থ হইতে 
উৎপন্ন হয়। ঘর্ষণ অথবা অন্তান্ত আঘাত পচনশীল তন্থ উৎপাদন 
করে। 

৭20015510/000115 প্রন্ততি জীবাণু উপযুক্ত আবেষ্টনীতে অতিদ্রভ বুদ্ধি 
পাঁয়। ইহা স্থিরীকুত হইয়াছে বে প্রতি ১* মিনিটে একটি জীবাণু, 
ত্ইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি জীবাণুতে পরিণত হয়। এই হিসাবে 
গণনা করিয়া দেখ! গিয়াছে ঘে যদি বংশরুদ্ধির সময় অন্ত শক 
কর্তৃক জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ন না হয় তাহা হইলে ১৪ ঘণ্টায় একটি জীবাণু 
হইতে লক্ষ লক্ষ জীবাণু উৎপন্ন হয়। 


২ আমাদের আদশ্য শত্রু 


শত্রুর অন্ত্রশস্ত 

জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন বিষই তাহাদিগের অস্তবশস্্, এবং তন্কর অনিষ্ট 
ও অপচয়ের জন্য জীবাণুর উত্পাদিত বিষই বিশেষভাবে দায়ী । 
শরীরের যে স্থানে জীবাণু দ্বারা! বিষ উৎপন্ন হয় সেই স্থানের জীবকোষ 
অথবা বিষ শোষিত হইয়া! দেহের দূরবন্তী মংশে নীত হইবার পরে 
শরীরস্থ জীবকোদের ক্ষতি সাধিত হয়। অনেক সময় তস্থ সঙ্থন্ধে বিষের 
এক প্রকার অডুত মনোনয়ন দেখা যায়। ২:/1)1)519900015 জীবাণুর 
বিষ শ্বেত রক্তকণিকার উপরে অর্থাৎ আমাদিগের শরীররক্ষাকারী 
সৈশ্দিগের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করিয়া! উহাদের ধবংসসাধন করে। 
পক্ষান্তরে ধন্ষ্কার বিষ উংপভ্ভি স্থলের বহু দুরবর্তী অংশের নাও 
(০৮৫) মগ্ডলীকে আক্রান্ত করে। বিষের এই নিবাচন ক্রিয়া অন্যান 
বিভিন্ন জীবাণুতেও দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রবাতিকা, টাইফয়েড, 
ডিপথেরিয়া প্রল্ুতি জীবাণু উল্লেখনোগ্য । কোন কোন বি৮শে০- 
0)6৫81৭ জাতীয় জীবাণু লোহিত রক্তকণিকার উপরে কার্ধ করিয়া উহাদের 
ধ্বংসসাধন করে) সেইজন্য উহার! ২0:০1)10৫0০০818 170200)01500005 
নামে পরিচিত । 

বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন বিষ জীবাণুর দেহ হইতে, যেমন 
ধনন্টস্কার ডিপথেরিয়। প্রস্ঠতি, পৃথক প্ুথকূ ভাবে মুক্ত করা বায়। 
ঈহাদিগকে বহিবিষ (1201081) বলে। জীবাণুগুলিকে আবাদ যন্ত্রে 
( 0107206 010019 ) উৎপন্ন করিয়া পরে পরিশ্ুত করিয়! সেই বহিবিষ 
পথকভাবে সংগ্ৃহ করিতে পার! যায়। অন্ত জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন বিষকে 
অন্থবিষ (12100019507) ) বলে । ইহার! জীবাণুর দেহাত্যন্তরে বীজকোষে 
বেষ্টিত অবস্থায় থাকে সুতরাং জীবাণু হইতে পৃথক করিতে পার! যায় ন1। 
কেবলমাত্র জীবাণুদেহ পেষণ করিয়া ইহাদিগকে পৃথক করিতে পার! যায়। 


আমাদের অদৃশ্য শত্র ২৩ 


অনেক জীবাণুবিষের তীব্রতা অপরিমিত। উদাহরণস্বরূপ ধনুইটঙ্গার 
রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু-বিষের তীব্রতা সমপরিমাণ কেউটে সাপের 
সুদ, বিষের প্রায় বিশগুণ বেশী । কেবলমাত্র ১৮ ফৌটা (1.0. ) 
ধনুষ্টক্কার বিষে ৭৫০০০ গিনিপিগের মুত্যু ঘটান যাইতে পারে । 


শক্রর অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয় 

রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুসকল রোগ উৎপাদন ব্যতীত পচন 
(17010015060) ), গাঁজন (10770011001) প্রহ্ততি জন্মাইতে 
পাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই নকল কারণ বশতঃ রোগীর দেহতম্থর 
বিকৃত অনস্থা উৎপন্ন হয়| জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য (10602011 
[১0005 ) প্রদানতঃ কে) রোগোতপাদক বিন, (খ) পচন 'ও গাজন 
উৎপাদক €11%18)05 এবত (গে) অগ্থান্ত বর্ণোপাদক (01070100100) 
পদার্থ প্রঙ্গতি। ইহারা নিয়ে বণিত শ্রেণীনসূহের অন্তর্গত | 

মন্তবিষ (1370060:10।)--এই সকল বিন জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন 
হয় এবং কোষের অনভ্যন্থরে সঞ্চিত থাকে । ঘে পর্মস্ত ইহারা বিশ্রিষ্ট ন। 
হয় সে পর্যন্ত মন্তর্ধিব নিঃস্ছভ হয না, স্বৃতরাং যদি ক্ষীবাণুশ্তলিকে তরল 
পদার্থের মধ্যে আবাদ করির। পরিশ্ষত করা হয় তাহা হইলে সেই তরল 
পদার্থের মধ্যে সামান্ত অথবা আদৌ কোন বিষ পাওয়া বায় না। অধিকাংশ 
সাধারণ রোগ উত্পাদনকারী জীবাণু অন্থর্বিষ উৎপাদন করে । 

বহিবিষ (1350$0%17) )- জীবাণুর বংশরদ্ধির সময় এই সকল 
বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং উহা জীবাণদেহের বাহিরে নিঃস্থত হয়। 
এই বিষাক্ত পদার্থের বিঘক্রিয়া এত প্রবল যে বিষের ওজনের লক্ষগুণ 
ওজনের একটি ভ্ন্থকে মারিয়! ফেলিতে পারে । তবে ৬* ডিগ্রি 
উত্তাপে ইহা নষ্ট হয়। 


২৪ আমাদের অনৃশ্য শক্র 


লাল-রক্তকণিকাদ্বংসকারী পদার্থ 1176970011৯) এই সকল 

পদার্থ লোহিত রক্তকণিকার ধনংমসাধন করে, বথা-100001500 
১11'01)00000011৭ বিষ। 

শ্বেত-রক্তকণিকাধ্বংসকারী পদার্থ (1,901০০01) )_-এই 

সকল পদার্থ শ্বেত রক্তকণিকাকে নগ করে, বগা_-91:1)075]%590015 বিষ । 


আক্রমণ প্রণালী 


জীবাণুগুলির প্রবেশপথ এবং রোগোতপাঁদন নেরূপ বিভিন্ন সেইরূপ 
তাহাদের আক্রমণ প্রশালা৪ বিিন্ন দেখা যায়। জীবাণুর সংখা- 
বৃদ্ধির ক্ষমতা, মক্রমণ-শক্তি মর্থাৎ বিভিন্ন তন্কতে বিস্তৃতি ও তশ্কর 
উপরে বিমক্রিয়ার প্রভাব মন্রদারে জীবাণগুলিকে চারি শ্রেণীতে 
বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা-- (১) যে পকল জীবাণ আক্রমণ- 
ক্ষমতাহীন ও বিষবজিত, যেমন চর্মের নির্দোষ জীবাণু প্রভৃতি ; ইভার! 
কোনও রোগ উৎপন্ন করে ন|। (২) যে সকল জীবাণ আক্রমণ- 
ক্ষমতাহীন, যেমন বি্চিকা (ইহারা অন্ধ মধোই আবদ্ধ থাকে ), 
ধনুষ্টঙ্কার জীবাণ ( ইন্ারা চর্মমধোই আবদ্ধ থাকে ), অথচ তীব্র বিদ 
সম্পন্ন । (৩) যে সকল জীবাণ প্রবল আক্রমণ-ক্ষমতাশালী, 
অর্থাৎ অতি শীঘ্র সমগ্র তন্থতে বিস্তুত হয়, কিন্তু নির্বিষ, যেমন 
8100) জীবাণু | (৪) যে সকল জীবাঁণ একাধারে প্রবল আক্রমণ- 
ক্ষমতাশীল এবং তীব্র বিষলম্পন্ন, যেমন 90:৪0৮09০0৫০08 জীবাণু । 
নিয়ে ইহাদিগকে বর্ণনা কর! হইতেছে । 

(১) অধিকাংশ জীবাণুই এই শ্রেণীর মন্তর্গত। মহাশ্রোতপথ (আমাদের 
দেহের পয়ঃপ্রণালী), উদ্ুক্ত চর্ম, বায়ুগ্রহণকারী শ্বাসনালী সকলই 
সাধারণতঃ জীবাণুতে পূর্ণ থাকে, কিন্তু জীবাণুগুলির মধ্যে অপরাধীর 
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সংখ্যা অতি অল্প । উহাদিগের মধ্যে অধিকাদশই অনাকমণকারী ও 
নির্বিষ । 

(২) চর্ষঘর্ষণজনিত ক্ষুদ্র ক্ষত অথবা নবঙ্গাত শিশ্ন নাভিরজ্জুকতন- 
জনিত ক্ষুদ্র ক্ষত সাধারণত; আরোগ্য হয় বটে কিন্থ যদি এ ক্ষতণণ্যে 
বনুক্কার জীবাণু বা তাহার রেণ (31১7০) প্রবেশ করে তাহা হইল 
প্রায় ১২দিন পরে ধনুগ্ঙ্কারের লক্ষণনকল প্রকাশ পাইয়া সাংঘাতিক 
অবস্থা উৎপন্ন করে। ক্ষত শুক ভয় যার কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারের 
জীবাণু ক্ষতস্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে, কখনও তম্থতে প্রবেশ 
করিয়! আক্রমণ করে না, কিন্কু সেই সময়ে এমন তীব্র বিষ উৎপন্ন করে 
যে তাহ৷ মুত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট । ডিপথেরিয়া জীবাণু. কেবলমাত্র 
স্থানীয় টনসিলে অথবা! গলমধ্যে সংখায় বধিত হয়, কখনও গভীরতর 
তম্থ আক্রমণ করে না, কিন্বা রক্তস্ত্রোতে প্রবেশ করে না, কিন্ত 
সংক্রমণস্তানে তীব্র বিষ নিঃস্যত করে। এআ বিষ দেভে শোধিত ভইয। 
বিশেষভাবে হৃতৎপিও ও নাও ত০:৮৮) মণ্ডলীর উপর কার্য করে 'এবং 
উহার ফলে কোবনকল হয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় কিন্বা প্বংসপ্রাপ্প হর। 
বিস্থচিক! রোগে জীবাণু সর্বদ! অন্থনলে অবস্থান করে। কখনও অন্বগান্র 
কিনব! অন্ত তম্থ এবং রক্তে প্রবেশ করে না, কিন্ধ বিষের প্রভাবে গার 
ও অতি তীব্র লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। 

(৩) 10071 জীবাণু এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইবূপ 
প্রতীয়মান হয় যে ইহা কোন প্রকার বিশিষ্ট বিষ উৎপাদন করে না। 
তস্তমধ্যস্থ উপাদান শোষিত হইবার কলে বিষক্রিযার উদ্ভব হম্ব। 
সাধারণতঃ ইহা চর্ম দিয়া শরীরে প্রবি হইয়া অতি সত্বর সংখ্যা 
বুদ্ধি করিয়া নিকটবর্তী তন্মকোষকে ধ্বংস করে, এবং ধ্বংস্প্রাপু 
তন্ধমধ্যে বে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীপথ হ্্টি হয় ভাভার মপা দিয়! 
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তন্থকে মাক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। এই আক্রমণকৌশল এমনভাবে 
কার্ধকরী তয় দে তাহার ফলে দ্ইটি কোষের সন্ধিস্থল জীবাণুতে পূর্ণ 
হয়। এইনূপে সমস্ত তন্থক আক্রান্ত হয়। এমনকি কতকগুলি 
রক্তবহনালী আক্রান্ত করিয়া জীবাপু রক্তক্োতে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হয়। এস্থলেও পুনরায় উহাদের সংখ্য। বুদ্ধি হয় এবং উহাদের 
সংখ্যাধিক্য বলে উহার। প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির কার্ষে বাধা দেয়। 
শরুর প্রবল সংখ্যাধিক্ হেতু নিছক আক্রমণ দ্বারাই এইবূপ ক্ষেত্রে 
ধোণীর মুত্যু ঘটে । 

(৪) ২(7'0)6)০০৫৫।৯ জীবাণু এই শেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । দ্বে 
স্থান দিয়া এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে সেই স্তানকে আক্রান্ত করে। 
বেশির ভাগই জীবাণু চর্ম দিয়া প্রবেশ করিয়। শ্ফোটকাদি উৎপন্ন 
করে। বিসর্প রোগে জীবাণু গভীর স্তরের তন্থকে আক্রান্ত করিয়া 
বন্কশোতে প্রবেশ করে এব তন্ধকে পচাইয়া। অথবা পুজ জমাইয়] 
(5৫171107017 বা ০১৭7)1:) সমস্ত শরীরে অসংখ্য স্ফোটক উৎপাদন 
করে। পক্ষান্তরে নিউমোনিয়া ও টাইফায়েড জীবাণু প্রথম হইতেই 
সাধারণত: রক্তকে আক্রমণ করিয়া জীবাণুজনিত বিষাক্ততা 
(13:010071501001) উৎপাদন করে এবং পরে ফুসফুপকে আক্রমণ 
করিয়া নিউমোনিয়া কিম্বা অন্তরকে আক্রমণ করিয়া মন্বিক জ্বর 
( টাইফয়েড) উৎপাদন করে। ২6৮০1)006060115 জীবাণু কর্তৃক উৎপাদিত 
বিসপ রোগ (৪/১৭1১0145 ) প্ররুষ্ট উদাতরণ হিসাবে গণ্য করা যাইতে 
পারে । এই রোগে চমগ্রদাহিক সংক্রমণ বিস্তৃত ভইয়া অনেক 
সময় সাংঘাতিক অবস্থা উৎপাদন করে। প্রসবান্তিক সংক্রমণ, চলিত 
কথায় যাহাকে স্তিকা জ্বর বলে, তাহাও 8৭০১:০০০৩০৪ জীবাণু 
ছারা উত্পন্ন হয় এবং উহ্াও বিসর্প বোগের ন্যায় মারাম্মক ৷ 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ২৭ 


আমাদের দেহস্ছ শক্রর পঞ্চম বাহিনী 

স্পেনের অন্তবিপ্রবের সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কো “পঞ্চম বাহিনী?" শব্দ 
প্রথম ব্যবহার করেন। দেশের অভান্তরে গুপু শক্রর দল, যাহার। 
সৈম্ৃদিগের ন্যায় ঘুদ্ধার্থ অক্ত্রশস্ত্রে সম্জিত থাকে না কিন্তু এমনভাবে 
কাজ করিতে থাকে যে, যে কোন মুহতে দেশকে বিপ্লবের কিন্বা 
মান্রমণের সম্গুথে নীত করে-_- তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করা হয়। 
ব্মান প্রবন্ধে দেহস্থ (রোগজীবাণুকে বুঝাইতে এই শব ব্যবহৃত 
হইতেছে । উহারা অনেক সময় জীবাণুবাহকের সামান্টই ক্ষতি করে 
কিম্বা আদৌ করে না। কিন্ক দেশকালপাত্র ভেদে মখন সময় ও 
স্তযোগ পায় তথনই' প্রবল মহামারী স্যষ্ট করে। 

জীবাণুবাহক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল! আবশ্তক। যাহারা জীবাণু 
বহন করিয়া বেড়ায় তাহাদের শরীরে জীবাণুগুলি সপ্ত বা গ্ুপ্৯ অবস্থায় 
ণাঁকে। বাহকেরা সেই জীবাণু কর্তক সচরাচর রোগাক্রান্ত হয় না সুতরাৎ 
তাহারা জীবাণুর অস্তিত্ব আদৌ জানিতে পারে নাঁ। জ্রীবাণবাহক দুই 
শ্রেণীর আছে। এক শ্রেণীর বাহকেরা রোগাক্রান্ত হইবার পরে 
আরোগ্য লাভ করে কিন্দ বছুদিন পর্স্ত তাহাদের মলমূত্রের সহিত 
তীব্র বিষলম্পন্ন জীবাণু নির্গত হইতে থাকে (0)11৮:16056:01)0 (51771007) 1 
অন্ত শ্রেণীর বাহকেরা কখনও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় নাহ কিন্তু 
সংক্রামক রোগী পরিচর্যার সময় কিন্বা অন্ত প্রকারে কোন রোগীর 
সংস্পর্শে আসিবার ফলে দেহে জীবাণু আশ্রয় লয় এবং মল মুত্রের 
সহিত উ্ার। নির্গত হয় (0186501 02017112105) | এই বাহকদের মলমূত 
হইতে জীবাণু অন্ত লোকের শরীরে প্রবিই হইয়া রোগ স্বষ্টি করে 
এবং এইরূপে উহা বুলোকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া মহামারী উত্পাদন 
করে। সুতরাং স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তপক্ষের প্রধান কঠব্য হওয়া 
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উচিত যাহাতে প্রথম রোগী হইতে রোগ বিস্তুতিলাভ করিতে 
না পারে। সেজগ্ত প্রথমে রোগীর প্রতি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন 
করা আবশ্যক, অন্থ। রোগ একবার প্রসার লাভ করিলে তাহা! আয়ন্ে 
আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। 

কলের, মেনিঞ্জাইটাস, ডিপথেরিয়া প্রল্রতি যে সকল সংক্রামক ব্যাধি 
হঠাৎ মহামারী রূপে আবিভূ তি হয়, সেইরূপ ঢ্ুইটি আবির্ভাবের মধাবর্তী 
সময়ে ত রোগের জীবাণু কি অবস্তায় গাকে, সে সম্বান্ধে স্বভাবতই মনে 
প্রশ্ন উদিত হয় । কলেরা জীবাণু পরীক্ষা করিয়া! দেখা গিয়াছে বে 
বাহিরে, যেমন পুষক্ষরিণীর জলে কলেরা-জীবাণুর জীবনীশক্তি 
অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্তায় থাকে এবং নতনভাবে জল দূষিত না হইলে 
উহ্হার! শীন্ই মরিয়! যায় । স্থৃতরাং পরবর্তী মহামারী এই কারণ হইতে অর্থাং 
পূর্ববর্তী মহামারীর সময়ে দূষিত জলাশয় উত্যাদি হইতে উদ্ভব হয় না!। 
অধিকস্ত মাঁনষ ব্যতীত অন্যান্ত জীবজন্ত স্বভাবতই এই রোগ হইতে মুক্তু, 
সুতরাং সাধারণ অবস্তায় জীবজন্ত হইতে কলের! বিস্তৃতি লাভ করে না। 
মান্্ধই পৰবর্তী মহামারীর জীবাণুবাহক। কি প্রকারে এই সকল 
অন্বমধাস্থ জীবাণু পঞ্চমবাহিনীর আচরণ করে তাহা জটিল বিষয়। 
সমস্তা আর'ও জটিল হইয়।-পড়িয়াছে এই কারণে যে, বিভিন্ন মহামারীর 
সময় রোগের প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়; যেমন কলের! 
মহামারীর প্রথম অবস্থায় অনেক সময় উহাকে উদরাময় বলিয়া ধারণ! 
তয় কলেরা বলিয়া সন্দেহ করা ভয় না। কলেরা, প্রবাহিক1, টাইফয়েড, 
ডিপথেরিয়া, মেনিঞ্জাইটীস প্রতি সাধারণ সংক্রামক রোগে ক্ষেত্র 
( মনুষ্যদেহ ), বীজ (জীবাণু), সংক্রমণপ্রণালী এবং মহামারীত্তত্ 
(01901019108) প্রন্গতি সকলই জীবাণুভেদে পূথক্‌ দেখা যায়। 
পঞ্চমবাঠিনীর কার্ধকলাপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনৈক্য দুষ্ট হয়। 
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উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে হ্বামের সংক্রামকতা এত 
তীব্র যে, সুস্থ শিশু উহার সংস্পশে আসামাত্রই আক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ 
শাতপ্রধান দেশে । এমন কি, অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন শিশুর 
গাত্রে হামের গুটি নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বাড়ির অন্ঠান্ত 
শিশ্ুদিগকে অন্তর অপসারিত করা হয় তথাপি তাহারা রোগে 
আক্রান্ত হইয়! থাকে । পক্ষান্তরে ০০070-না7001 00000010105 রোগে 
ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। আক্রান্ত রোগীদিগের সংখ্যার 
তুলনায় এই রোগের বাহকসংখ্যাই সমধিক 11২74444341 9১8১ পি খিতকি 
হিতে 140 ট-০-০ 6 1) 
মহামারী সংক্রীস্ত বাহুকগণ 

মহামারী সংক্তান্ত বাহকদ্িগকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ 
করা যাইতে পারে। 

(১) যে সকল মহামারী অল্লাধিক সময় অন্থর পুনঃ পুনঃ আরম্ত 
হয় এবং মহামারীর প্রকোপ বিভিন্ন মহামারীতে বিভিন্ন রূপ হয় 
অথবা একই মহামারীর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশ পায়। 
এই জাতীয় মহামারীর প্ররুষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের কলেরা 
মহামারীতে দেখা যায়। তিন প্রকারে এই রোগ সংক্রামিত 
হয়। (ক) প্রকৃত কলেরারোগী হহতে_এহ অবস্থায় সংক্রামিত 
হইবার সম্ভাবনা খুবই থাকে বটে কিন্ত প্রতিষেধক উপায় 
অবলম্বন করিবার সুযোগ থাকে সুতরাং সংক্রমণ পরিহার কর! সম্তব- 
পর হয়। (খ) সম্পূর্ণ সাপৃপগ্তবিহীন কলেরা রোগী ( (1)162] ৫75০) 
হইতে--এই অবস্থায় সংক্রমণের সগ্তাবনা গুবই বেশী থাকে। কারণ 
রোগলক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইবার কলে কলেরা বলিয়া সন্দেহ 
জন্মে না, সুতরাং প্রতিষেধক উপারও আবলঘ্বন করা হয় ন| 
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এবং বোণীর সহিত অবাধে মিলামিশ! হয়। গেট আীবাণুবাহক 
ভইতে-_এই অবস্থায় জীবাণু স্ুস্ত শরীরে পঞ্চম বাহিনীর ভ্তাঁয় গুপু 
অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে । স্থতরাৎ রোগ যে সংক্রামিত হইতে পাবে 
তাহ! কেহই সন্দেহ করে না, এমন কিযে সকল লোক জীবাণু বহন 
করিয়। বেড়ায় তাহারা নিজেরাও জানে না যে তাহাদের দেহের 
মধো জীবাণুবপী গুপ্ত শক্র লুকাইয়া আছে। স্ুতরাৎ অবাধ 
সাহচর্ষের ফলে সংক্রমণপ্রবণতা প্রবল হয়। যে সকল স্থানে মহামারী 
পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায় সেই সকল স্থানে এইরূপ পঞ্চমবাহিনীই রোগের 
জন্য দায়ী। 

(২) বে অবস্থায় কোন একটি সীমাবদ্ধ স্থানে মহামারীর স্বল্প প্রকোপ 
থাকে এবং সংক্রমণপ্রবণতাও খুব সামান্য থাকে কিন্ত জীবাণুবাঁহকদের 
সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে, যেমন মেনিঞ্জাইটিস মহামারী । এই 
অবস্থায় জীবাণুবাহকদের তুলনায় রোগীর সংখ্যা খুব সামান্য, স্থতরাং 
লোকদিগের মধ্যে সংক্রমণের বীজ শুপ্তভাবে থাকে এবং সুস্থ 
জীবাণুবাহকেরাই রোগবিস্তারের একমাত্র কারণ । 

(৩) যখন সংক্রমণপ্রবণ ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য হয় তথন প্রবল 
মহামারী উপস্থিত হয়। হাম জাতীয় মহামারী উৎপাদনে জীবাণুবাহকের! 
খুব সামান্ অংশ গ্রহণ করে। সাধারণতঃ হামরোগী হইতেই 
সংক্রমণ প্রসারলাভ করে। অধিকাংশ শিশুরাই সংক্রমণপ্রবণ 
এবং স্বাস্থ্যবান জীবাণুবাহকদিগের সংখ্যা অতি অন্ন কিম্বা আদৌ 
থাকে না। হাম রোগের জীবাণুই রোগবিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট, 
রীবাণুবাহকদের সহায়তার আবশ্তক হয় না। 

(৪) দুইটি মহামারীর মধ্যবর্তী সময়ের নিশ্চল অবস্থ। এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত । এই সময়ে সাধারণ লোকদিগকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
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যাইতে পারে,_ কে) রোগমুক্ত, এব (খে) অসৎক্রামিত কিন্তু সংক্রম্ণপ্রবণ ; 
ডিপথেরির! জীবাণু কতৃক সংক্রামিত রোগী এই শ্রেণীর প্রকুষ্ট উদ্দাহরণ। 
পরীক্ষা করিলে সংক্রমণমুক্ত ও সংক্রমণপ্রবণ লোককে পৃথক কর! যায় । 

এক্ষণে আমরা পৃথক পৃথক রূপে বিদ্যমান মহামারী রোগ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতেছি । সকলগুলিতেই পঞ্চম বাহিনী বিশেষ বিশেষ 
অংশ গ্রহণ করে! 


কলেরা 


কলেরা রোগ থেকে আরোগোর পরে রোগী কেবলমাত্র একপক্ষকাল 
বা তদ্রপ সমন পর্যন্ত জীবাণুবাহকের কাধ করিতে পারে । এইরূপ দেখা 
গিয়াছে বে শতকরা প্রায় ৯০জন একপক্ষ কালের মধো এবং ৯৯জন 
এক মাসের মধো রোগমুক্ত হইয়। সংক্রমণ হইতেও মুক্ত হয়। কেবলমাত্র 
বিরল শের ৪ মাস পর্ন্থ কলেরা জীবাথ মলের সহিত নিঃস্যত হইতে 
দেখা যায়। অন্তান্ত আন্তিক সংক্রমণে ঘমেমন হয় অতি অল্প লোকই 
(জীবাণুবাঠকের।) রোগ-আরোগ্োের পর তীব্রশক্কিসম্পন্ন জীবাণু বহন করে 
কিন্ধ নিজের! পুনরায় সেইরূপে আক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিদের 
আপাতদৃষ্টতৈ কোন রবোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না কিন্তু রোগীর 
সংল্পশে আদিবার ফলে রোগবিষ সংক্রামিত হইরা তাহাদের দেহে 
আশ্রয়লাভ করে । স্থন্ত জীবাণুবাহকেরাও রোগীর সংশ্পশে আঙিলে 
বা কোন কারণে পরিপাকযস্ধের কার্য ব্যাহত হইলে কলেরায় আক্রান্ত 
হইতে পারে। 

জল ব1 খাদ্যদ্রব্য প্রশ্ততি নৃতন করিয়া দূমিত না হইলে উহাদের 
মধ্যে কলেরাজীবাণু অতি অল্লদিন মাত্র জীবিত থাকিতে পাৰে। 
সংক্রমণের উৎস, বিশেবভাবে মহামারীর দিকে, প্রথম দগ্াত£ স্বাস্থাবান 
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অপ5 সংক্রামিত ব্যক্তির মল হইতে উৎপন্ন হর। কলেরা জীবাণু 
সাধারণ অবস্থার মন্ুব্যশরারের বাহিরে দীর্ঘদিন বাচিতে পারে না, 
স্সতরাং জীবাণুবাভক হইতেই নিঃসন্দেহে প্রথম মহামারীর হুত্রপাতি 
ভয়। যদি জীবাণুগুলি নাহকের দেহে অবস্থান করিয়া! রোগলক্ষণ প্রকাশ 
করে তাহা হইলে বাহক নিজেই প্রথম বোগীা বলিয়া গণ্য হয়। 


টাইফয়েড 


কলেরার ন্তায় টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফয়েড জীবাণুগুলিও 
স্বাভাবিক অবস্থায় মনুত্যদেহের বাহিরে দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে 
পারে না। স্মৃতরাৎ ছহটি মহামারার মপ্যবতী সময়ে ঘে জীবাণুবাহক্‌ 
রোগমুক্ত ছিল মহামারীতে সর্বপ্রথম আক্রান্ত রোগী তাহার দ্বার! 
সংক্রামিত হয়। রবাট কক্‌ (1:০০) এই দিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
অন্ান্তী কর্মীরা পরে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি টাইফয়েড 
বোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে তাহাদের শরীরে টাহফয়েড 
জীবাণু এক বংসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকে । আরও 
জানা গিয়াছে যে, ঘে সকল ব্যাপ্ত টাইফয়েডে ভুগিয়াছে তাহাদের 
মলে ২৫ বংসরেরও অধিককাল টাইফয়েড জীবাণু নিঃহ্ুত হইতে পারে। 
এই সকল জীবাণুবাহকদিগের মলের সহিত মধ্যে মধ্যে জীবাণু 
নির্গত হয়, সকল সময় হয় না; স্ততরাৎ মল পরীক্ষা করিলে 
হয়ত একবার জীবাণু পাওয়া যায় কিন্তু প্রত্যেকবার পাওয়া যায় না। 
পিভকোষে এই জীবাণু অবস্থান করে। আরও একটি লক্ষ্য করিবার 
বিষন্ন বে পুরাতন বাহকদিগের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা অধিক, যাহার! 
সকল দেশে রন্ধনশালার কত্রা, তাহাদের হস্তম্পষ্ট হইবার ফলে সমস্ত দেশ 
এবং জাতির মধ্যে রোগ বিস্তারের পথ সুগম হয়। 


আমাদের আনৃশ্ট শত্রু ৩৩ 


বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় ঘে সমস্ত মহামারীরই স্ুব্রপাত 
পুরাতন বাহক হইতে । সেই ভিপাবে পুঙ্ঘান্ুপৃঙ্থরূপে অনুসন্ধান করিলে 
[কান ব্যক্তিবিশেষ মে মহামারীর হষ্টির জন্য দায়ী তাহা নির্ণয় কর। 
যাইতে পারে। ইতিহাসে এইরূপ জীবাএ্বাহকদের কগ! পাওয়া! যায়, 
যেমন 4110110101৮) পিসি নন])117% উন শেশ 13201৫2৯110) 
4]101104091)6, 11100 ইতাদি । কি ভাবে "টাইফয়েড মেরী" বছদিন 
পশ্স্ত বিভিন্ন স্ানে প্রনল টাভফযেড মহামারী স্থ্টি করিয়াছিল, তাহ] 
বর্ণনা করা বোধ ভয় এহস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঁ। পঞ্চমবাতিনী 
কি ভাবে কার্ধ কারে এই উদাঠরণেত গুকাশ পাবে । 

ঘখন মরীকে (ইত উ711100 বা 177 117: ) 
আবিগ্কার করা হইয়াছিল তগন তাহার বয়স ঘ* বৎসর, এবং তাহার 
শারারিক 79৪ মানপিক জান্তা মে আভালই ছিল তাভা ভাশার পরব 
জীবনের উতিভাসে প্রনাণ পাঞ্চয়া যায় । সে একাকী বাস করিত, তাহার 
কোনে। বন্ধুনাঙ্ধব ছিল না, সভার বন্দী অবস্থায় সে কখনও কোনো বন্ধুর 
অনুসন্ধান কার নাউ, এবং যখন £স পীড়িত হইয়াছিল ভথন কেহই তাহার 
শুনার জন্য অএ্রালর তয় নাই । তাতান মুর পরে ম্দি৪ মুত্যুসংবাদ 
টাবিদিকে শ্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি কেহ তাহার পরিত্যক্ত লিনিসের 
দাবী করে নাই । 

মেরীর জীবনের কার্যাবলী মন্রসন্ধান করিলে দেখা বায় যে একটি নয়, 
কয়েকটি টাইফরেড জরের প্রতরভাবের জন্য সে দারা । ১৯০১ খৃষ্টানদের 
আগষ্ট মাসে নিউইয়রকের অন্তর্গত (১১৭০১ 1৮ নামক নগরের একটি 
১জন লোঁকের পরিবারে মেরী রন্ধনকত্রী ছিল। ৪51] আগষ্ট সে 
কাজে যেগদান করে। ২হ৭শে আগঙ্ছু প্রথম ব্যক্তি এব শুরা 
সেপ্টেম্বর শেষ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়। "নুতন র"ধুনীর আবির্ভাবের পরে 

২) 


৪ আমাদের অদৃশ্য শক্র 


একই সময়ে সকলে সংক্রামিত ভওর়ায় এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান 
আরন্ত হয়। মেরী ইতিমধ্যে চাকুরী ছাড়িয়া কোথায় “ৈ অন্তর্দান করে 
তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না! 

মেরীর ইতিহাস, সে সাতটি গুভন্ঠের পরিবারে টাইফয়েডের বীজ 
সংক্রামিত করিয়াছিল। প্রথম মহামারী ১৯০৭ পুষ্টাকের ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
1:01)111017( নগরে । দ্বিতীয় মহামারী ১৯০১ খুষ্টাঝের ঈই ডিসেম্বর 
নিউইয়রকক নগরে । তৃতীয় মহামারী ১৯২ পুষ্টান্দের ১৭ই জুন [0717 
এর অন্তর্গত 1)771]. 117010)17 স্তানে ; এই মভামারীতে পরিবারের ঈজন 
বাক্কির মধ্যে ৭জন টাইফয়েডে আক্রান্ত ভইয়াছিল : কবল বাড়ীর কত 
এবং পাচিকা মেরী আক্রান্ত হয় নাই । কয়েক বৎসর পুনে কতার টাইফয়েড 
হইয়াছিল স্গুতরা২ তিনি সংক্রমণপ্রবণত' হইতে মুক্ত ছিলেন । 
আর মেরী তে নিজেই একক্তন জীবাথুবাতিক' : চতুর্থ মহামারী" ১৯৭৪ 
খৃষ্টাব্দে; ১লা জুন মেরী এক পরিবারে পাচিকার কাধ আন্ত করিয়া- 
ছিল এবং সেই পরিবারে রোগের স্ত্রপাত ভইয়াছিল ৮ই জুন পঞ্চম 
মহামারী €()৬৯1৫৮ [৪ নগরীতে: অষ্ট মভামারী নিউইয়ক সভার 
১৯০৬ খুষ্টাব্ধের আগষ্ট মাসে! সপূম মহামারী 1ডঅম্ন০তে | ১৯০৬ 
খষ্টাব্বের ২১শে সেপ্টেম্বর তহত্বে ২৭তশ অক্টোবর পর্ষস্ত মেরী 
110600তে ছিল এবং তাহার আগমূনন ১৪ দিন পরেই রোগ 
আরম্ত হয়। 

শেষে যখন তাহাকে পরীক্ষা করিতে উপস্থিত কর: হহল তথন সে 
কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা! করিতে অস্বীকার করিল, তাহার মল- 
মূত্র পরীক্ষা করিতে" দিল না'। “স এই বলিষ' প্রতিবাদ করিল যে 
তাহার কখনও টাইফয়েড হয় নাই; .দ এত বাধ! দিয়াছিল 
ঘষে অবশেষে পুলিসের সহায়তায় অতিকঞ্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া 


আমাদের অদুশ্য শব্রু ৩? 


হাসপাতালে আবদ্ধ রাখা তম । অনন্ভর জীবাণুতত্বাগারে মেরীর 
মল পরীক্ষা করিয়া টাইফয়েড জীবাণু ধরা পড়িল। ১৯০৭ খুষ্টান্দের ২০: 
মাচ হইতে ১৬ই নভেম্বর পধন্থ সপাভে তিন দিন মল পরীক্ষা কর! 
হইয়াছিল। সামান্ত কয়েকবার মাত্র মলে জীবাণু পাওয়া ঘাঁয় নাই, 
অধিকাংশ সময়েই ছিল । 

মেরীর পরবতী জ্বনেন ঘটনা ঘদিও চিকিত্সাশান্ের পাক 
প্রয়োজনীয় নহে তথাপি স্বাবভ; কৌতহলোদ্বীপক ॥ গ্রেপ্তারের ভু 
বৎসর পরে মেরী তাহার মুক্কিন জন্গ উচ্চ আদালতে এই বলিয়া আবেদন 
করিল যে ভাহা,ক বেমাহইনাহাবে আটক রাখা হইয়াছে । জাতির 
বিভীষিকাস্বরূপ মেরীর মুক্তিন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আদালত অস্বীকার 
করেন। প্রায় তিন বসর পরে স্বাস্ত্যবিভাগ ভাহাকে এই সর্কে মন্তি 
দিলেন (মে তাহাকে রন্ধন-বাবসায় ভ্যাগ করিতে তইবে, সে অন্যের গাস্থয 
তন্ত দার স্পর্শ করিত পারিবে না, ম্তান্ত সাবধানতা অবলঙ্গন করিত 
হইবে এবং নিন মাস 'ন্তব স্বাস্তাবিভাগে খবর প্রেরণ করিতে হইবে । 
ভাহাকে মুক্তি দেওয়ার এক কারণ এই মে, তাহার অন্ধ হইতে টাইফয়েড 
জীবাণু দূর করিবার সকল চেষ্ট! নার্থ হইয়াছিল এবং তাহার পিনুথলি 
অপসারিত করিতে দিতে €স সম্মতও তয় নাই । মক্ট্রির পরে সে সমস্থ 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া নিরুদ্দেশ তল এবং স্ানে স্তানে নাম পরিবন 
করিয়! পুনরায় রন্ধনকার্ষে ব্যাপ্ত হঠল 1 'এইহাবে দে নিউইয়কে প্রায় 
€ বৎসর কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতপারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াঁয় এবং এই কালের মাধো 
বনু লোককে সংক্রামিত করে । ২০জ্তন লোক টাইফয়েডে আক্রান্ত হলে 
তাহাকে পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গ্রপ্রার করা হয় :এবং 
0700) 00০ দ্বীপে প্রেরণ করা হয় । এই স্কানে সে ২৩ বৎসর পর্মস্থ 
রাজবন্দী হিসাবে বাস করিয়াছিল । ১৯৩২ খুষ্ব্দে বড়দিনের সমন্ব 'একদিন 


৩৬ আমাদের অপৃশ্য শক্রু 


প্রাতংকালে সে সন্াস রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৬ বৎসর পরে ১৯৩৮ 
খুষ্টান্দের ১১ই নভেম্বর মুত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার শবব্যবচ্ছেদ 
করা হয় নাই। মুত্যু সার্টিফিকেটে উল্লেখ আছে, মুত বাক্তি ২৪ বৎসর 
পর্যস্ত টাইফয়েডের জীবাণু বহন করিয়া বেডাইয়াছিল । শবান্গমন 
'ও অন্ত্েষ্টিক্রিয়ার বোগদান করিবার মত তাহার কোনো বন্ধুবান্ধব 
ছিল না। 


সেরিত্রো-স্পাইনাল মেনিঞ্জাইটাস্ 


সেরিবো-স্পাইনাল মেনিঞ্জাতটীন রোগে সংক্রমণপ্রবণ ব্যক্তিদিগের 
সংখ্যান্সপপাতে জীবাণুবাহকদের সংখা। অনেক বেশী থাকে । মহামাবীর 
ঠিক অব্যবতিত পুবে বাহকদিগের সংখা। অন্রান্ত অধিক দেখা যায়। সেই 
জনই জনতা হইতে মঠামারীর প্রসারলাভ সহজ হয়। বস্তৃতঃ, জনতা 
মহামারী বিস্তারের প্রধান কারণ ভিসাবে গণ্য তয় । গত মহাঘদ্ধে সৈন্ট 
বিভাগে দেখা গিয়াছে যে স্বাভাবিক অবস্তায় শতকরা ২।৪ জন সৈনিক 
জীবাণুবাঠকের কাধ করে। মহামারীর ঠিক পুর্বে এই সংখ্যা বঠিত হইয়া 
শতকরা ২০৩০ হয়। মহামাঁরীর সময় বাহকদিগের সংখ্যা বধিত হইয়া 
শতকরা প্রায় ৯, হয়। সৈশ্গদল সংখ্যায় যত বধিত হয় বাহকসংখাও 
তদনুপাঁতে বুদ্ধি পায় । 

স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা প্রায় ৭৫ জন সংস্পর্শজাত মেনিঞ্জাইটীস্‌ 
জীবাণুবাহক এক পক্ষ কালের মধ্যেই জীবাণুমুক্ত হয়, কিন্ধ এক একজনের 
নাসিকা বা গলমধ্যে জীবাণু বসবাপ করে, ফলে সেই ব্যক্তি 
বু মাস এমন কি বহু বৎসর পর্যন্ত এ জীবাণুবাহক রূপে বিগ্কমান 
থাকে । 


আমাদের অদৃশ্য শত্র ৩৭ 


সুতিকা জ্বর 


স্থতিকা জর উৎপাদক স্ট্েপটোকক্কাস্‌ জীবাণু দ্র প্রকারে (রোগিণীকে 
সংক্রামিত করে, অভ্যন্তরাগ্ত এবং বহিরাগত । রোগিণীর দেহের 
কোনে। স্কান (যেমন জননেন্ত্রিয় ) হইতে কিংবা নিজের সর্দি ১ইতে, কিংব। 
সম্পূর্ণ বাঙির হইতে (যেমন চিকিৎসক, ধাত্রী, শুশ্ববাঁকারিণী প্রতি) 
জীবাণু সংক্রামিত হয়। স্থতরাৎ ধোগিণীর সংখ্যা ও রোগের গুরুত্ব 
হিসাবে সংক্রমণের উদ্ধব বাহির কিন্বা ভিতর হইতে, তংপ্রতি 
বিশেষ মবঠিত হওয়া আবশ্তক! হারা প্রতোকের নামিকা ও গলার 
মধ্যে গুপ্ুভাবে অবস্থান করে। কোন্‌ জাতীয় স্ট্েপটোকক্টান্‌ হইতে 
স্থতিকা জরের উদ্দুব হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে রোশিণীর 
চিকিৎসক ও শুশ্মাকারিণীদের প্রত্যেকেরই নাসিকা এবং গলদেশ হইতে 
জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখ! উচিত রোগোত্পাদক জীবাণুর সভিত ই জীবাণুর 
সাদ্রগ্ত আছে কিনা। 


এমিবিক প্রবাহিকা আমাশয় ) 


একক্োষবিশিষ্ট প্রাণী 'এমিবা (17,1015101510 5 জীবাণু মলের 
সহিত নির্গত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্নংস হইতে থাকে 'এবং সাপারণত্তঃ 
প্রায় দ্বই ঘণ্টার মধ্যে সারা ধার। প্রমাণিত ভইবাছে “ম যদিও এই 
জীবাণু তীর বিযসম্পর ও মন্ত্রের প্রভৃত ক্ষতিসাধন করে, 'এমনকি রোগীর 
মুত্যু পর্যন্ত ঘটায় তথাপি রোগীর দেহের বাহিরে অগ্ লোকের কোনোই 
ক্ষতিসাধন করিতে পারে ন1। স্থৃতরাৎ যখন কোনো ব্যক্তির খাছ এ জীবাণু 
দ্বারা দূষিত হয় তখন প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে এই সকল জীবাণু রোগ 
সংক্রামিত করিতে পারে ন!। স্থতরাৎ এমিব। জীবাণু তীব্র বিষসম্পন্ন 


৩৮ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


বটে কিন্ত সংক্রমণবিহীন। পঞ্চমবাহিনী অবস্থায় ইহারা সিস্ট (০১৪৮) 
অবস্থা প্রাপ্তু হয়। এই কীটাণু ডিন্বগুলি (১৮! ) জীবাণুবাহকের শরীরে 
কোঁনো বিকৃতি উত্পাদন করিতে পারে ন। কিন্তু অন্যের পক্ষে সংক্রমণতা 
জন্মায়। ইহাদের আকুতি এবং অন্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন । বাহিরের 
আবহাওয়া ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্ত ডিম্ব গুলির দেহের চতুর্দিকে 
আবরণ থাকে 'এবং বাচিবার জন্ট উহাদের দেতের মধ্যে খাদ্য ও অন্তান্ত 
পোষণোপযোগী পদাখ সঞ্চিত গাকে। 


অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ-ফল 
ক্ষত 


পতনের ফলে শরীরের কোনো স্তীনের চম থেঁতলাইয়! গেলে ও স্থানে 
টিচার আয়োডিন্‌ প্রয়োগ করিলে বদিও হয়ত সামান্য বেদন, উত্তীপ, 
'আরক্তিমত|, শ্টীতি এমনকি সামান্য জরও হইতে পারে, কিন্তু দ্রই এক 
দিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষণ তিরোভিত হইয়া থাকে । কিন্ক আয়োডিন্‌ 
প্রয়োগ না করিলে বা এ স্থানে ময়লা জমিলে অবিলম্বে পুঁজ উৎপন্ন 
হইবে, আরোগ্যলাভে কষ্ট পাইতে হইবে, এমনকি ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি 
গুরুতর উপসর্গও দেখা দিতে পারে । কোনো স্থান পচিয়া গেলে 
(৭০১০৯) সেই স্থানে পুঁজোৎপন্তি হয়। বালকেরাও জানে যে 
আয়োডিন পচননিবারক (/)05০1১০) কার করে এবং পুজ জন্মিতে 
দেয় না। কিন্তু কি প্রকারে পু'জ উতপন্ন হয় গত শতাব্দী পর্যস্ত সে সম্বন্ধে 
মান্ধষের কোনো জ্ঞান ছিল না। বেদনা, উত্তাপ, আরক্তিমতা এবং 
শ্কীতি প্রভৃতি প্রদাহের নিদর্শন প্রাচীন হিন্দু এবং গ্রীকদিগের সময় 
হইতেও জানা! ছিল। বস্ততঃ সেলসাস (0০1৭) নির্দেশ দেন বেদন। 


আমাদের অদুশ্য শক্র ৩৯ 


(0০10), উত্তাপ ((0101), আরক্তিমতা (1176) এবং স্ফীতি (60010007-) 
প্রদাহের এই চাঁরিটি প্রধান লক্ষণ, এবৎ এই মত সেই সময় হইতে আজ 
পর্ন্ত চলিয়া আমিতেছে । ১৮১৫ খষ্টান্দে গ্রাস্গো নগরে লিষ্টার 
নামক একজন তরুণ অঙ্সচিকিৎপক লক্ষ করেন মে সামান্ত 
অস্তিভঙ্গ (577))1)16 1700707,) প্রায় বিনা কষ্টে আরোগা হয়, অত্ততঃ 
মাংসপেশীর কাধ সম্পাদনের ক্ষমতা আসে, কিন্কু উপসর্ণগনিত 
অস্থিভঙ্গে (৩০10170)007)0177500076)- অর্থাৎ ঘে সকল অবস্থায় 
ভগ্নান্থি চর্ষয বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে-__- পেই সকল 
অবস্থায় প্রায়ই পু্জ হয় ও তাহা বহুদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, এবং 
অনেক ক্ষেত্রে সাংঘাতিক উপসর্গ সকল উপস্ডিত হইয়া রোগীর মৃত্যু 
ঘটে ! “কৌতৃহলের বশবর্তী হইয়। তিনি তাহার শ্বশুর তদানীস্থন স্বনামধন্য 
মক্্রচিকিংৎসক সাইমের (4৬৮) নিকট ইহার কারণ আন্ুসন্ধান করেন । 
এই জাতীয় রোগীর ক্ষতে পুঁজ উৎপাদন করিয়া প্রতি বোগ আবোগা 
করিতে চেষ্টা করে। কাজেই এই প্রকার পঁজকে পগ্লাঘনীয় প,জ” 
(170100)10 1)175) বলিয়া আখা। দেওয়া হয়। এই শ্রাঘথনীয় পুজা 
উৎপাদন সত্ত্বেও যদি রোগী মুত্্যমুখে পতিত হয় তাহা হইলে উহা 
কাহারও দোষ নহে, রোগীরই দুর্ভাগা । লিষ্টার তাঁহার ছার্রজীবনে 
এই শিক্ষাই পাউয়াছিলেন এবং ক্রাহার ছাত্রদিগকেও তিনি এই শিক্ষাই 
দিয়াছিলেন। | 

সেই সমর পারী নগরীতে লুই পাস্তর (1,101 177871011) এক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। পাস্তর অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন না, এমনকি সাধারণ 
চিকিৎসাব্যবসায়ীও ছিলেন না, তিনি একজন রাসায়নিক । 
পাস্তর সেই প্রবন্ধে ঘোষণা করেন যে, যে জিনিসের প্রভাবে শর্করা-দ্রব 
গাজিয়া যায় (6077)61)62097)) তাহা! বাতাসের মধ্যে নিহিত আছে। 


৪০ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


বাস্তবিক ইহা একটি নিছক রাপায়নিক সংবাদ । কিন্তু এই ঘোষণার 
ফলে লিটারের মনে এই চিন্তা জন্মিল যে, সাধারণ অস্থিভঙ্গে চর্ম 
ভেদ করিয়া অস্থি বাতাসের সংস্পশে আসে না, কিন্তু উপসর্গশজনিত 
অস্থিভঙ্গে তাহা মাংস চমু প্রভৃতি ভেদ করিয়া বাহির হয়া পড়ে 
এং বাতাসের সংস্পর্শে আসে, অতএব বাযুতে এমন কোনো জিনিস 
আছে যাহা উপসর্গজনিত অস্থি ভঙ্গের ক্ষতে প্রনেশ করিয়া পুঁজ উত্পাদন 
করে। এইভ!পে লিটার পচন-নিবারক অন্্বিদ্যার (91711501711 
41114261৮)  হন্ম দিয়াছিগেন। আন্ত্রোপচার মঞ্চে রোগীর চতষ্পার্থে 
বাযুমপাস্ত অদ্ শত্রুর ধ্বংসনাধনের মানসে লিটার জলমিশিত কার্বলিক 
এসিড ছড়াইয়া দেন। ১৮৭৮-খষ্টারন্দে জার্মীনিতে রবাট কথ (0) 
[0)07) বলেন যে ১000005106000078 এবং ১০০১৮০5976৯ নামক 
জীবাণই ক্ষতে পুজ সংক্রমণের কারণ। সংক্রামক জীবাণু ধ্বংসের অন্যান্য 
উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে লিষ্টার বায়ুমধ্যস্থ জীবাণুধ্বংসকারী কাবলিক 
এসিড প্রেক্ষণপ্রণালী ধীরে ধীরে ত্যাগ করিলেন এবং অক্ত্রাদি, স্পঞ্জ, 
বন্ধনী শ্যত্র (111৮1117650) ক্ষতবন্ধনী (01২৭11)0৭) এবং প্রত্যেক জিনিস 
যাহা ক্ষতের সংস্পশে আদিত সেই সমস্তই জলে ফোটাইয়। 
লইয়া বাবহাঁর করিবার অভ্যাস করিলেন । আক্ত্রোপচারের 
পূবে তিনি পরিষ্কার বহিবাস পরিধান করিয়া হস্তাদি উত্তমূপে 
সংক্রমণ-প্রত্িষেধক দ্রব্যে ধৌত করিতেন। তীহঠার সভচরেরাও 
এবম্বিধ প্রণালী অবলম্বন করিতেন। তংকাঁলীন হাসপাতালের 
ক্ষতবন্ধন জন্য পরিচ্ছদাদি 1055110) গুহস্থঘরের গৃহিণীদিগের 
নিকট হইতে সংগৃহীত হইত। তাহারা ব্যবহার্য পুরাতন জীর্ণবস্ত্ 
রোগীদিগের জগ হাসপাতালে পাঠাইয়া দিতেন এবং সেই সকল 
বন্ত্রথশ্ড অধিকাংশ সময় ধৌত না করিয়াই ব্যবহার করা হইত । 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৪১ 


লিষ্টারের এই নৃতন প্রণালী অবলম্বনে অভূতপুব ফল দেখা গেল। 
বিপর্প, সেপ্টিসিমিয়, গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি দ্ররারোগ্য রোগ যাহা সেই 
কালের হাসপাতালে উদ্বুক্ত ক্ষতের নিত্য নৈমিত্তিক উপসর্গ ছিল সেই 
সকল রোগ সম্পূর্ণ বিদুরিত হইয়াছিল। লিষ্টা্যক পঢণনিবারক 
অন্ত্রবিদ্যার (2.501)010 ন117%5৮) জনক আখ্যা দেওয়া হয়। লিষ্টারবাদ 
এক হিসাবে পাস্তবরবাদের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত । ১৮৯২ খুষ্টান্দের 
২৭শে ডিসেম্বর ফরাসী গণতন্ত্র প্রেসিডেণ্টের মারফতে পাস্ত্রর সপ্তুতিতম 
জন্মবাধিকীতে তাহাকে সম্মান জ্ঞাপন করেন, 'এবৎ মই সভায় লগুন 
এবং এডিনবরার রাঙজকীম্ম সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে লিষ্টার কুতজ্ঞতা 
ও সম্মান প্রদশন উদ্দোশ্রে পাস্তরকে গাঢ় মাপিঙ্গনে বন্ধ করেন। 

আমরা পুজ (1)0১), পচন (১01)১15), পচন-নিবারক (:01101510)116) 
এবং অপচনীয় ()১৫1)15) শন্দসকল উল্লেখ করিয়াছি । পুজ একপ্রকার 
ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ, ইহার উপাদনি তরল 'এবৎ জীর্ণ তন্কু, লসিকা 
(1101))) এবং মৃত বা অপকষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা। প্রদাহিত তন্মর 
উপরে জীবাণুর কার্ষের ফলে এবং অপকুষ্ট শ্বেত রন্তুকণিকা হইতে তপন্ন 
1077710511 দ্বারা পরিপাকের ফলে পুজ উৎপন্ন হর । পুত নে কেবল জীবিত 
জীবাণুর কার্ষের ফল তাহা নহে, মুত জীবাণু, টাপিন তৈল বা অন্য কোনো 
উন্তেজগক পদার্থ প্রয়োগ করাইয়ও প্রক্ত উতপন্ন করা যাহত্তে পারে। 
স্বতরাৎ জীবাণুবজিত প্রজও শম্ভব। মগন (কোনো ক্ষত প্জ- 
উৎপাদনকারী জীবাণুদ্ধারা আক্রান্ত হয় এবং ক্তমধ্যে জীবাণু, 
সকল বধিত হইতে থাকে তখন সেই জাতীয় ক্গতকে জীবাণুনিযাক্ত ক্ষত 
বলে। যে পদার্থ দ্বারা রোগ-উতপাদক জীবাণু সকল বিনষ্ট হয় সেই 
পদার্থকে পচননিবারক পদার্থ (%76501)116) বলে । বিষাক্ত জীবাণু 
হইতে মুক্ত অবস্থাকে অপচনীয় (807১1) অবস্থা বলে। 
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পচননিনারক ৪ষধ টিংচার আয়োডিন প্রয়োগের ফলে পতনজনিত 
যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যস্থ জীবাণুসকল ধ্বৎসপ্রাপু হইয়া ক্ষতকে 
জীবাণুর প্রভাব হইতে মুক্ত করে এবং পু'জ উৎপাদনে বাধা স্থষ্টি 
করে। আঘতপ্রাপ্প স্থান প্রদাভিত হওয়া এবং [সইস্থানে বেদনা, 
উত্তাপ, আরক্তিমতা, স্ফীতি, জর এবং সঞ্চালনশক্তিলোপ প্রভৃতি 
লক্ষণসকল বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। যদি ক্ষতে জীবাণুনাশক 
আয়োডিন অথবা পচননিবারক অন্ত উধধ প্রয়োগ করা না হয় তাহ! 
হইলে পু'জ-উৎপাদক জীবাণুসকল পু'জ জন্মাইবে এবং রোগ-উৎপাদক 
অন্টান্তঠ জীবাণু-সকল, যথা ধন্ুষ্ট,কার-উত্পাদক জীবাএ বিদ্যমান থাকিলে 
ধন্ট্টুংকার রোগ জন্মাইবে। 


স্ফোটক বাব্রগ € 0,015 ) 


সম্ভবতঃ ইহাই মান্ুমের জীবাণুঘটিত সবাপেক্ষা সাধারণ রোগ। 
২0:01)1))1()0)0718 নামক এক শ্রকার বউলাকাপধ জীবা৭ কর্তৃক এই 
রোগ উৎপন্ন হয়। এই জীবাণু বুদিন পধন্ত ধাল, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 
মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে। অপরিফার চমু হহার প্রিয় বাসস্থান। 
এই জীবাণু লোমকুপের মধ্য দিয়া অথবা অপরিষ্কার নখ দ্বারা চুলকাইলে 
বা পরিচ্ছদাদির ঘ্ণে কোনো স্থানে ক্ষত হহলে চর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। 
লোমকুপের ছিদ্র, ময়লা ব৷ শুষ্ক চর্ম দ্বার আবদ্ধ হইলে সেই স্থানে 
জীবাণুর বাসের স্থবিধা হয় বিশেষতঃ যখন স্বেদনির্গমন অত্যধিক 
হয়। লোমকুপে জীবাণু প্রচুর খাছ, রস ও উত্তাপ, অন্ধকার প্রভৃতি 
পোষণোপযোনী স্থযোগ প্রাপ্ হয়। যখন কতক বংশবুদ্ধি হয় তখন 
জীবাণুগুলি উত্তেজনা সৃষ্টি করে, ফলে সেই স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং 
যে পর্যস্ত লোমকুপের নিম্নে সামান্ধ পরিমাণ পুজ ঘনীভূত না হয়,. সে পর্যস্ত 
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লোমকুপের চতুষ্পার্খে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এইরূপে পুজ 
অল্লাধিক স্থানে বিস্তৃত হইয়া প্ফীতি উৎপাদন করে এব: "লামকপ আবদ্ধ 
থাকার জন্য পু'জ বাহিরে আসিতে পারে না, সুতরাং প্রদাহিত স্থানে 
আভ্যন্তরিক চাপ বুদ্ধি পাওয়া বশতঃ সংজ্ঞাবহ ধমনী ( 86)507 71601৮6) 
প্রসারিত হইয়া বেদনা সৃষ্টি করে। পুঁজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সেই অনুপাতে আভান্তরিক চাপও বৃদ্ধি পায়, ফলে পুঁজ চর্যের 
উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়া ফোড়া পাকিয়া উঠে এবং পরিশেষে বিদীর্ণ 
হইয়। পুজ নিংস্ত হয়। শ্ফোটক জন্মিবার সর্বাপেক্ষা সাধারণ স্থান 
লোমকুপ, বিশেষতঃ যখন চর্ম শুক বা লোমকুপের ছিদ্রসকল ময়লায় 
আবদ্ধ থাকে অথবা চর্ম বিদীর্ণ হয় । ব্যক্তিগত স্বাস্্রক্ষান অভাবহ এই 
রোগোত্পন্তির প্রধান কারণ । 

এ স্থলে বলা অপ্রানপ্গিক হইবে না যে, যখন ফোড়া পাকে বা পাকিবার 
উপক্রম হয় তখন প্রান্্ই অপরিষ্কার আঙ্গুল অথবা নখের অঠাভাগ কিবা 
রুমাল ছারা পেষণ করিরা উঠা হইতে পুঁজ বাঠির করিয়া 1দবার প্রনুন্তি 
মানুষের মধ্যে দেখ! মায়। ইনার ফলে সাংঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে 
পারে। প্রদাহিক রস সঞ্চিত থাকার জন্ত ক্কো্টকের চতুষ্পার্শস্ত তগ্ 
অনেকটা শ্লথ থাকে এবৎ উহা চাপিলে নিকটবত্তী তস্, রক্ত এবং 
লসিকানালীর মধ্যে জীবাণু সজোরে নিক্ষিপ্ত হইভে পাবে। ফলে 
জীবাণু সর্শশরীরে বিস্তৃত হইয়৷ সর্বব্যাপী সংক্রমণ উৎপন্ন করিতে পারে । 
স্বভাঁতঃ নিবিষ ও অনাক্রমক ৭%[751090006779 জীবাণু এইভাবে 
আক্রমণশীল জীবাণুর স্টায় কার্য করিতে সক্ষম হয়। চরের ত্বাভাবিক, 
প্রতিরোধ করিবার যে প্রবল ক্ষমতা আছে, প্রদাহ জন্য তাহা নষ্ট হয়। 

জীবাণু সংক্রমণে যে স্ফষোটক সাধারণ একটি লোমকুপে উৎপন্ন হয়, 
হঠকারিতার সহিত হস্তক্ষেপ না করিলে তাহা মৃদু প্রকৃতিরই থাকে । কিন্ত 
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একই সময়ে বনু লোমকুপে ক্ষোটক জন্মিলে কাাঙ্কল ( 01713)171)019 ) 
স্থষ্টি য় এবৎ তীব্র বিষ উৎপন্ন হইয়া! মৃত্যু ঘটিতে পারে। 


বিসর্প ( 6£55755155 ) 


বিসর্প রোগে চর্মে অতি সত্মর প্রদাহ পিস্তৃত ভয় পড়ে। ্রেপটো- 
কক্কাস নামক বর্তলাকার তীর বিষসম্পন্ন ৪ আক্রমণাত্মক জীবাণু 
এই (রাগ আষ্টি করে। আশ্র্ষের বিষয় যে, এই তীব্র বিষসম্পন্ন 
জীবাণু প্রায়ই বভদিন পর্ন্থ নির্দোষভাবে গলমধ্যে ও শ্বাসনালীর 
উধর্ব দেশে অবস্তান করে। কিন্তু মখনহ উপযুক্ত স্কানে উপবক্ত কালে 
ইহাদের সমাবেশ ভয়, তখনই ইভারা তীব্র বিযাক্ততাঁর পরিচয় দিতে 
বিলম্ব করে না। 


সুতিকা জর 

সন্তনি প্রসবের সময় প্রস্তিদিগের যে জর হয় তাভা ১7১৮০ 
€:0১০।1৭ জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এই জ্রকে স্তিকা' 
জর (1)10-1)0] [0৮শে) বলা ভহয়। অনেক সময় ধাত্রী ব। 
চিকিৎসকের দোষে প্রস্ততির জীবন বিপনন হয়। প্রসবের পরে গর্ভফুল 
বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে জরাঘুতন্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকে তখন 
জীবাণুর আক্রমণের পক্ষে এ ক্ষত বিশেষ সাহায্য করে । এই ক্ষতিগ্রস্ত 
তন্ত ফ্রেপটোকক্কান জীবাণুর উপযুক্ত স্তান। ধাত্রী অথবা চিকিৎসক যদি 
সদি অথব। গলপ্রদাহ রোগগ্রস্ত ভন 'এবৎ সংক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত 
প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা অবলগ্ঘন না করিয়! প্রসব কার্ষে রত হন তাহা! 
হইলে জীবাণু প্রসবপথে সংক্রামিত হয়। একটি এ্রতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ 
করা যাইতেছে 
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সেমেলভাহস (১০701101015) নামক ৩০ বৎসর বয়র্ষ একজন 
হাঙ্গেরীবামী যুবক প্রফেসার ক্লাইনের (1২107) অধীনে থাকিয়া প্রথম 
প্রস্থতিবিভাগ পরিচালনা করিতেন । দ্বিতীয় প্রস্থতিবিভাগের কার্য 
ধাত্রী সেবিক। প্রভৃতি আজীলোক দ্বার! পরিচালিত হইত । 'একবার তাহার 
বিভাগে স্কতিক। জবে মৃত্যুর ভার বুদ্ধি পাওয়ায় তিনি উদ্দিপ্ন হইয়! কারণ 
অনুসন্ধানের জন্য ছাত্রদিগের সহিত শত শত মত্ত পরীক্ষা করেন কিন্তু 
স্ৃতিকাজ্রে মৃত্যুর কারণ এবং দিতীয় প্রশ্চতিপি হাগের অল্প দার কারণ 
(কোনোটা নিয় করিতে পারলেন না। 

এই সময়ে তাহার বন্ধ প্ররুতি-নিজ্ঞানের অধ্যাপক কোলেচকা। 
(1৩0101২1101) মারা যান। শবব্যবচ্ছেদের সময় একজন ছাত্রের 
অসাবধানতা বশতঃ ছুরিকার আঘাতে তাহার হস্ত ক্ষত ভয়, ফলে বন্ধ 
বিবাক্ত ভইয়া কাহার মৃতু হয়। রোগ লক্ষণের সাদ দেখিনা েমেল- 
ভাইমের মনে প্রশ্ন উদিত হইল, স্ত্তিকা জর কি রন্তু-বিসাক্ততা হইতে 
উৎপন্ন হয়? মৃতদেহের বিষ ছাত্রের ছুরির আঘাতে উৎপন্ন ক্ষতের 
মধ্য দিয়া কোলেচকার শরীরের রক্ত বিনাক্ত করিরাছিল। সম্তান 
প্রসবের সমষ প্রস্থতির প্রসবপগে বিরাট ক্ষত উৎপন্ন হর! তিনি চিন্তা 
করিয়া দেখিলেন এই ক্ষতস্তান দূনিত করিবার নত মুতদেহের 
বিষ তিনিই এবং তীভার ছাঁতগণ শবন্যবচ্ছেদগার তহতে 
বহন করিয়া লইয়। যান। দ্বিতীয় অআস্ততি বিভাগের ভাবশপ্রাপু 
ধাত্রী এবং সেবিকারা শবব্যবচ্ছেদ করিতেন না। তগায় মুত্র 
সংখ্যাও কম হইত । এই তগোর উপরে নিঙর করিয়া তিনি আরও লক্ষ্য 
করিলেন থে যাহাদিগের প্রপবদ্ধারের অভ্যন্থর প্রদেশ বহুবার চিকিংসক 
এবং ছাত্রদিগের দ্বার! পরীক্ষা করিবার আবশ্তাক হয় তাহাদের মৃত্ুলংখ্যাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক । পরবর্তী শবব্যবঙ্ছেদের পরে তিনি সাবান দ্বারা, পরে 


৪৬ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


ক্লোরিন মিশ্রিত জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ হস্ত ধৌত করিলেন এবং দে 
পর্যন্ত মৃতাদেতের গন্ধ সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত না হইল সে পর্ষস্ত তিনি নানা 
ভাবে তস্ত পৌত করিয়া পরে প্রসব কার্য সম্পন্ন করিলেন । ক্লোরিন 
দ্বারা ধৌত প্রণালী মে মাসের শেষভাগে আরম্ভ করা হয়। স্ততিকা জরে 
মুত্যুসংখা। এপ্রিল মাসে শতকরা ১৮ জন ছিল। জুন মাসে ২ জন এবং 
জুলাই মাসে ১ জন মাত্র হইয়াছিল । পরবন্তী কালে তিনি আবিষ্কার 
করিলেন পে ?কবল মুতদেতের বিষই মৃত্যুর কারন নর, পচ" ক্ষত 
হইতে উৎপন্ন বিষ এবং এ বিন্ব-সংক্রামিত আস্ত্রোপচারের যন্্াদিও মুত্র 
জন্য দায়ী । ্অস্োপচারের বন্থাদি এবং পরিচ্ছদাদি বিশেশ ভাবে ক্লোরিন 
মিশ্রিত জলে ধৌত করির। বাবতার করাতে মুতার হার সর্বনিয়ন্তবে 
আনিয়াছিল। মৃতদেহের বিষে স্মতিক! জবের উতৎ্পন্তি ও বিশেষভাবে 
ক্লোরিন বাবহাত্র মৃতানংখ্ার হাল এই তথা দেমেলভা'ইস কর্তৃক 
আবিষ্ুত হইবার ১৮ বংপর পনে ১৮৬৫ খষ্টাবের ১২ই আগষ্ট লিষ্টার 
সর্বপ্রণম পচননিবারক প্রণালী অবলম্বন করিয়। অকস্সেরপচার করিয়াছিলেন । 
ইহার5 ৫ দিন পরে অর্থাৎ ১৮৩৫ খুষ্টাকের ১৭ই আগঙ্গ অস্ত্রোপচারের 
সময় সেমেলভাইসের হস্তের কোন স্তান কাটিয়। যায় এবং তাহার ফলে 
রক্ত বিষাক্ত হইয়া তাহার মুত ঘটে । যাহাকে সেমেলভাইন পচা 
দেহের দূষিত পদার্থ ((0000 010017):0100000শ) বলিতেন তাঠাকেই 
আধুনিক জীবাণুতত্ববিদের! 10:861)01506 ৯01১৮০০০০৭৭ বলেন । 
এই জীবাণু হইতেই শতিক' জর জন্মে। 


সঙ্গি 


আশ্চর্যের কথা এই ঘে, আধুনিক জীবাণু তত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি 
হওয়া সম্তববেও অতি সাধারণ সদ্দি রোগের (000)1701) ০০910) কারণ সম্বন্ধে 
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এখনও আমরা বে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি । ইনফ্রুয়েজার হায় 
সাধারণ সদি-উৎপাদক জীবাণু অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাণু 
(18195700040 5) এই রোগে নাসিক, গলদেশ ও 
শ্বাসনালীর উধ্বাংশের প্রদাহ প্রতি ইনফ্রুয়োর লক্ষণ মকল দেখা যায়। 
সদ্দি এত সাধারণ ও পরিচিত রোগ থে চিকিৎসায় বা চিকিংসা ব্যতিরেকে 
ইহা ২।৩ দিনের মধ্যেই তিরোভিত হয়। প্রকৃত চিকিৎসার অভাব 
বশতঃ ইহার সুদূরপ্রসারী অনিষ্টের পরিমাণ আমরা সম্যকরূপে ধারণা 
করিতে পারি না। সি উপেক্ষা করিলে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হইতে পারে । 
হহাতে রোগী শধ্যা গ্রহণ করিতে বাপ্য হয় লা। সিনেমা গে, টাম 
গাড়ীতে, বিগ্ভালয়ে, স্ভা সমিতি ইত্যাদি ফনপু স্তানে রোগীর হাচি 
কাশির সহিত মসংখ্য তীব্র বিষাক্ত জীবাণ সকল জনতার মধো বিশ্ুঙ 
হইয়া পড়ে এবং অন্ত বাক্তির দেহে সংক্রামিত হয়। 


নিউমোনিয়া 


একটি সাধারণ সংক্রামক ব্যাণি। সাণারণ্তঃ তুই প্রকার জীবাণু হইতে 
নিউমোনিয়া রোগ জন্মে। এক প্রকার ডিম্বারুতি 'একাত্রে অবস্থিত 
জীবাণুযুগল নিউমোককাস (1)))0111)090000৯) নামক জীবাণু প্রকুত 
নিউমোনিয়! উৎপাঁদন করে। আরও 'এক প্রকার জীবাণু নিউমোনিয়া 
বা! তৎসদশ লক্ষণাবলী উৎপাদন করে, তাহাকেও নিউমোনিয়া 
আখ্য। দেওয়া! হয়। নিউমোককাসজনিত নিউমোনিয়াকেই সাধারণতঃ 
নিউমোনিয়া! নামে অভিহিত করা হয়। 

অন্ত প্রকার জীবাণু হইতে যে সকল নিউমোনিয়া হয়, তাহাদিগকে 
প্ রোগ উৎপাদক জীবাণু অনুসারে অভিহিত করা হয়, যেমন যক্ষাজীবাণু- 
জনিত নিউমোনিয়া, ইনক্রুয়েঞ্জাজনিত নিউমোনিয়া, প্লেগর্জীবাণুজনিত 


৪৮ আমাদের অদৃশ্য শক্র 


নিউমোনিয়া ইত্যাদি । নিউমোনিরার ভীবাণু (1)1)0011)06000113) 
বিদ্যমান থাকিলেই যে নিউমোনির! সৃষ্টি করে তাহা নভে, কোনে অনিষ্ট 
না করিয়া তাহার গলমধ্যে অবস্তান করিতে পারে। দেখা গিয়াছে যে 
অন্ততঃ শতকরা ২০ জন ন্ন্ত ব্যক্তির মুখ ও গলমধ্যে নিউমোনিয়া জীবাধু 
বসবাপ করে । আমর! নিউমোনিয়া জীবাথুজাত নিউমোনিয়া সম্বন্ধে 
আলোচন। করিব । 

তরুণ নিউমোনিয়ায় ফুসফুসের সমস্ত পিগটি (1()১০) আক্রাস্ত হয় । 
অন্ন কয়েক ঘণ্টার মন্যেই একটি ফুসকুসের সম্পূর্ণ অংশ এবৎ অন্ত ফুলফুসের 
কতক অংশ আক্রান্ত 5ওয়! অস্বাভাবিক ঘটনা নভে । নিউমোনিয়া 
সেপটিপিমিা জাতীয় রোগ । ইহাতে রক্তে অন্খ্য জীবাণু এবং প্রবল 
বিষাক্ত! বিদ্যমান থাকে । নিউমোনিয়া রোগীর নিকট হইতে. সরাসরি 
ভাবে অগ্তলোকের দেহে জীবাণু সংক্রামিত হওয়৷ সম্ভব কিন্ত তাহা সাধারণ 
ঘটন। নহে । জীবাণুবাহী ব্যক্তি স্থৃস্থ অবস্তায় অন্ত লোকের সংক্রমণের 
কারণ হয়, তাহার কফ প্র্ততি পদার্থ হইতে জীবাণু অন্টের শরীরে প্রবেশ 
করে। নিউমোনিয়। শিশু, বৃদ্ধ ও মগ্যপায়ীদের পক্ষে খুবই মারাত্মক। 


যজ্মম। 


এই রোগ ভারতে ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে । যঙক্ষাঙ্গীবাণু 
(10108:001500011101 00000010815) এক শ্রকার দগ্ডাকৃতি উদ্িদ- 
জাতীয় জীবাণু । ইহ! এত সুক্ষ যে ভাজার গুণ বধিত কারলে ইহাকে 
একটি তণ্ডুল কণার মত দেখায়। এই জীবাণু মানবজাতির অন্যতম প্রধান 
শত্রু । যন্ষমারোগে মানুষের মৃত্যুহার সকল মুত্য সংখ্যার সাত ভাগের এক 
ভাগ । অন্নান্ত রোগে মৃত লোকদিগের মধ্যেও শতকর। ৪* হইতে ৫* জনের 
ভিতরে যক্্মারোগের অস্তিত্ব দেখা যায়। পশু জগতে ও ইহার বিস্তৃতি দেখা 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৪৯ 
যায়। বন্ত জন্তু অপেক্ষা গৃহপালিত জন্বই অধিক আক্রান্ত হয়। সমস্ত 
যুগেই ইহার অস্তিত্ব ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্ত যাহারা পৃথিবীতে 
১০ কোটি বৎসর পূর্বে ছিল তাহাদের প্রস্তরীভৃত কন্কালের মধ্যেও যক্ষা 
রোগের চিঙ্চ ঞ্দখা গিয়াছে । বশস্মাজীবাণুর প্রতিকূল আবহাওয়। 
প্রতিরোধের প্রবল শক্তি মাছে, এবং অনুকুল অবস্থায় বহু 
বৎসর পর্যন্ত ইহ মানবদেহের বাহিরে উগ্র অবস্থায় জীবিত থাকিতে সক্ষম 
হয়। রোগীর কাশের সভিত যে শ্রেক্ষা নির্গত হয় তাহ হইতেই 
ষঙ্মাজীবাণু অন্ত লোকের ফুসফুসে সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ 
রোগীর টাটকা শ্ররেম্সা! হইতে, কিন্বা শুষ্ক শ্রেম্মা পন ধুলিতে পরিণত হয় 
তখন শ্বাসের সহিত ধুলি মিশিত যঙ্ষমীজীবাঁণু ফুসফুসে প্রবেশ করে। 
ক্ষ্াজীবাণু মিশ্রিত তৃপ্ধ পান করিলে শিশুরা যন্্াক্রান্ত হয়। শিশুদের 
গ্রীবা গ্রস্থি, অস্তি এবং সন্ধি সকল বিশেষভাবে আক্রান্ত ভয়। 


আন্ত্রিক সংক্রামক ব্যাণি 
দেহমধ্যে মহাশ্োত ( অন্রবহনালী ) জীবাণু সংক্রমণের একটি 
বিরাট আাঁধার। পালনীয় জলের মধ্য দিয়া অনেক জীবাণু শরীরে প্রবেশ 
করিবার স্থুযোগ পায়। এই আন্ত্রিক রোগ উৎপাদনকারী প্রায় সকল 
জাবাণুই জল ছারা বাহিত হয় ( ৮7-0))570 91 এই শ্রেণীর বাধির 
মধ্যে মামরা তিনর্টি রোগের আলোচনা করিব, বিশ্চিক। ( কলের। ), 
আমাশয় (055০1) ) এবং আন্ত্রিক জর (টাইফয়েড )। 


বিসুচিকা 
বিচুচিকা জীবাণু ক্ষুদ্র বক্রদণ্ডাকৃতি। উনারা দূষিত খান্ধ, 
জল ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া অস্ত্রে প্রবিষ্ট হয়।” সাধারণতঃ মল 


রি আমাদের অৃশ্য শত্রু 


মত্রাদি হস্ত দ্বারা প্পৃষ্ট হইয়া কিন্বা মক্ষিকা দ্বার বাহিত হইয়! খাণ্ভ ও 
পানীয়ের সংস্পর্শে আসিয়া উঠাকে দূষিত করে। পাকস্থলীতে প্রবেশ 
করিলে সেই স্থানস্থ অন্্রধর্মাবল্ী পাচক রস জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত 
করিতে পারে। পরিপাক প্রণালীর সময়ে বহু জীবাণু বিন হয়। কিন্তু যদি 
কোঁনো কারণে অমর কম নিঃস্থত তয় কিন্বা প্রচুর পরিমাণ জলের সহিত 
মিশিত ভইরা! উহার অন্নত্থ হাঁস পার, অথবা যদ্দি উপবাঁপের সময় জীবাণু 
পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহা ভইলে উহ্ারা বিনা বাধায় পাকস্থলী 
হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিয়া তন্বধ্যস্থ ক্ষারধর্মী রসের সহিত মিশ্রিত হয় 
ও অত্যন্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিহ্চিকা জীবাণুর আক্রমণের পরিধি খুব 
সীমাবদ্ধ। জীবাণুগুলি প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্ের মধ্যে অবস্থান করে, কখনও 
রক্তমধ্যে প্রবেশ করে না। অন্ত্রের প্রথম অংশ হইতে পিত্ত নালীর মধ্য 
দিয়া পিত্তথলিতে উপস্থিভ হয় সুতরাং প্রয়িই পিত্তখলি জীবাধুতে পূর্ণ 
থাকে । জীবাণু এবং উহার বিষ অন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া প্রচুর মলাদি 
উৎপন্ন করে 'এবং এ মলের সহিত অন্ত্রগাত্রস্থ বিমুক্ত কোষসকল খণ্ড খণ্ড 
আকারে বিদ্যমান থাকে । পিত্ত নিঃসরণ স্থগিত ভয় বলিয়া! মলের রং 
সাঁদা জলের মত দেখায়। অতি সত্বর দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে জল 
নষ্ট হয়, ফলে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি, মাংদপেশীর আক্ষেপ, 
প্রশ্নাব বন্ধ, হিম।ঙগ অবস্থা, মুত্র এবং রক্ত প্রবাহ রুদ্ধ হয় । এ সমস্তই 
প্রবল বিযাক্ততার লক্ষণ । 


প্রবাহিক। € আমাশয় ) 


বিস্ুচিকার ন্যায় প্রবাহিক। রোগও জীব।ণু ছ।রা উৎপন্ন হয়। প্রবাহিকা 
জীবাণু ছুই প্রকার, কতকশুলি উদ্ভিজ্জ (ব্যাসিলারি ) এবং 
কতকশুলি জঙ্গম জাতীয় (এমিবিক)। উদ্ভিজ্জ জীবাণু দণ্ডারৃতি। 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৫১ 


জঙ্গম জীবাণুর নাম এমিবা। হহী এককোষবিশিষ্ট আদিম 
প্রানীবিশেষ । উভর জাতীয় জাবাণুই খাগ্ত ও পানীয়ের সহিত অন্তরে 
প্রবেশ করে। উদ্ছিক্জ প্রবাহিকা জীবাণু অনাক্রমণশীল কিন্তু তীব্র 
বিষসম্পন্ন | 


আন্িক জর 


ক 


আন্রিক জর ( টাইফয়েড ) উৎপাদনকারী টাইফয়েড জীবা] একাধারে 
প্রবল 'আক্রণমশীল এবং তীব্র বিষসম্পর্ন । সাধারণতঃ কোনো পঙ্ত 
বিহ্চিকা, প্রণাহিকা বা আগ্রিকজ্ঞরে আক্রান্ত হয় না। টাইফয়েড বা 
বিস্ৃচিকা জবাণু পশুদেহে প্রবেশ করাইলে ও আগ্রিকজর বা বিস্চিকার 
মত লক্ষণ প্রকাশ পার না, ঘদিও বিশের প্রভাবে পশুর মৃত্যু ঘর্টিতে পারে। 

সাধারণতঃ বিহ্ুচিকার গ্তার টাইফয়েড জাবাণুও খাছ বা পাশান দ্রব্যের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। কোন রোগবশঃ কিন্বা 
প্রচুর জল পানের ফলে পাকস্তলীর অম্ব রনের পরিমাণ ঘখন কম হয় 
তখন জীবাণু পাকস্থলীর মধ্য দিয়া মঞ্ধে প্রবেশ করে । দুবিত জল, দ্ধ 
এবং খাগ্ভনামগ্রী হইতে জীবাণু সংক্রামিত হইয়া রোগ সই করে। 
ক্ষারধর্মীবলম্বী পিস্তের সংল্পশে অস্ধের মপ্যে জীবাণুগ্ুলি বর্ধিত হয়। 
জীবাণুগুলি 1১১5৫১5 1)00120 08 অদবা 51011000715 1071111115এর এয ল্য! 
ললিকা গ্রন্থি, মেসিটি,ক গ্রস্থি ও প্রীচার মধ্যে প্রবেশ করে। রোগের 
গুপ্াবস্থায় এই কার্ধ সংঘটিত হর এলং শিরঃশুল, আন্ুগ্ভতা প্রভৃতি 
উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। অভিশয় নৃদ্ধিপ্রাপ হইলে জীবাখুশ্তলি 
ন্লীহা ও লিক! নালী ভইনে নির্গত হইয়া বক্ষপ্রবাহে উপনীত হয়। 
রক্রক্োত জীবাণুগুলিকে সমস্ত অন্াদির নিকটে বহুন করিয়া লইয়া বায় 


৫১ আমাদের অদৃশ্য শব্র 


এবং জরের দ্বিতীয় সপ্তাে অথবা তীয় সপ্তাহের প্রারস্থে জীবাণুগুলি 
মলমুত্রের সভিত দেহ হইতে নির্গত হয়। বন সংখ্যক জীবাণু 
রক্রপ্রবাভের মধ্যে যে বিব নিঃহ্ত করে, তাহা হইতেই লক্ষণসকল 
প্রকাশ পায় । 

পরীক্ষা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে থে প্রায় সকল রোগীরই 
জ্বরের প্রথম সপ্ানে রক্ত হইতে, পরবতীণ সময়ে মল হইতে এবং তারও 
পরবর্তী সময়ে মূত্র হতে টাইফয়েড জীবাণ পূথক্‌ করা যাইতে পারে। 
টাইফয়েড জরে প্রনল বিমাকজতা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । উপসর্গনকল 
বিভিন্ন প্রকারের ও সাংঘাতিক ভয়। 

তুলনামলক ভাবে দেখিলে বিস্চিকার আক্রমণ হঠাৎ আরস্ত হয় এবং 
ইহার বিস্টুতি ও পরিণতি অতি দ্রুত। বরি রোগের অগ্রগতিতে বাধ! 
পড়ে তাহা হইলে রোগী সত্বর মারোগ্যলাভ করে। মন্তপক্ষে আন্ত্রিক 
জ্বরের গুপ্াবস্কা দীর্ঘকাল স্তায়ী 'এবৎ (রাগ আরশ হইতে শেষ পযন্ত 
_অত্ন্ত জটিলতাপূর্ণ। ব্লাগের অগ্রগতি মু অথচ দঢ় এবং আরোগ্য- 
লভও ক্রমশঃ ধারে ধীরে ভইতে থাকে । 

আন্িক জীবাণুজনিত রোগপকল বর্ণন! প্রসঙ্গে স্বাভাবিক অন্নবহনালী 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতে পাবে । আমাদের অন্নবহনালী 
অনবরত জীবাণুতে পুণ থাকে । এই জীবা আমাদের জন্মগ্রহণের 
কিছুদিন পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিগ্যমান থাকে । বস্ততঃ মন্গ্ঠোের 
মলের সবদমেত ওজনের অর্ধেকের ৪ বেশি কেবলমার জীবাণুতে পূর্ণ । 
এই সকল জীবাণুর মধো অধিকাংশই ব্যাসিলাস কোলাই (13 9011) 
নামক জীবাণ। বিশ্কচিকা, আস্তিক জর প্রন্ততি রোগ-উতৎপাঁদক জীবাণুর 
সংখ্যা বিঃ কোলাইর অনুপাতে অতি নগণ্য, কিন্ু যেমন জনাকীর্ণ শহরে 
কয়েকট অপরাধীহ প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারে সেইরূপ এই স্বল্প 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৫৩ 


সংখ্যক রোগ-উতপাদক জীবাণু দেহের ক্ষতি এমন কি মানবের মুত্যুসাধন 
ঘটাইতে সক্ষম। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে অন্্রমধ্যে ম্বভাবতঃ বর্তমান বিঃ কোলাই 
জীবাণু কি রোগ]উতৎ্পাদন করে? কোনো কোনো সময়ে ইহারা রোগ 
উৎপাদন করে বটে, কিন্তু উহারা আমাদিগের খাগ্ঘদ্রবা পরিপাকের 
বিশেষ সহায়ক । আমাদিগের উদ্ভিদজাত খাগ্ঘপ্রবযর মধো প্রচুর 
০০1]010১০ আছে যাহা থাকার জঙন্ত পাচক রস খাগ্ভের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
অনেক সময় অসমর্থ হয়। অন্রমধ্যন্ত জীবাণু ই (1]01(40কে পরিপাক 
করিয়া আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করে | 


ম্যালেরিয়। 

ম্যালেরিয়। জীবাণু এক প্রকার জঙ্গম জাবাণ। ইহা আণুবীক্ষণিক 
এক-কোধষ-বিশিষ্ট প্রাণীবিশেষ । ইতিপুবে যত প্রকার জীব'ণুর বিষয় 
বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার! সকলেই রোগীদেঠে কিম্বা জীবাণুবাহকের 
দেহে বতমান থাকে এবং আক্রমণ করিবার পূর্বে দেহের বাহিরে কোথাও 
অবস্থান করে। অনেক সময় স্থযোগের অপেক্ষায় তাহাদিগকে মানব- 
দেহের বাহিরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে হয় । পক্ষান্তরে ম্যালেরিয়া 
জীবাণু জীবদেহের বাঁঠিরে মুহর্রমাত্র 'অবস্তান করিতে অনমর্থ। 
তাহাদিগকে হয় মানবের লোহিত রক্তকণিকার মধো কিম্বা! মশকীর 
দেহে থাকিতে হয়। এই উভয় আশ্রয়ে তাহারা বংশবৃদ্ধি করে। 
এক মানব হইতে অগ্ মানবে কিম্বা এক মশ্কী হইতে অন্ত 
মশকীতে বাইবার সামর্থ্য ও তাঁহ।দের নাই । মশকী হইতে মানব এবং 
মানব হইতে মশকীই তাহাদের পরিভ্রমণের পথ । মশকী হইতে মানবে 
যাইতে ন! পারিলে মশকার স্বল্প জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও 
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ধংসপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য প্ররৃতি মশকীকেই ইহার অগ্যতর বাহনরূপে 
ব্যপহার করিয়াছে । বলা আঁশ্ক, মশক কখনও রক্তপাঁন করে না, 
ইভারা উদ্িজ্জভোজী ; মশকী প্রপানতঃ উদ্ভিজ্জভোদী হইলেও রুকু 
তাহাদের অতি প্রিয়, বিশেষতঃ ডিন্দু প্রপব করার পুর্বে | কি 
বলিয়াছেন-_ 

বুড়ো বুড়ী তজনাতে মনের নিলে হুখে গাকতো, 

বুড়ো! ছিল পরম বৈন্ঃন পৃড়া ছিল ভাবি শান্ত । 

ম্যালেরির। ইটালীদ্র ভানায় 11)01 0171" অর্থাৎ দ্রনিত বাতাম হইতে 
উৎপন্ন । জলাজমির দূধিত বাভাগ হনে ম্যালেরিয়ার উৎপন্তি 
ইহাই গে দেশের লোকের পারল! ভিল। যদিও মশকশাবকের 
জন্মস্থান জলাভনি, তগাপি ম্যালেরিয়া সঙ্গন্ধে এখনও অনেক শিশিত 
লোকের ধারণাও মন্ভুত দেখা যায় । মনেকে বলেন_ম্যালেরিরাছুঃ গ্রামে 
গিয়াছিলান বটে কিশ্ক পুক্পিণাতে কান বা তাহার জল পান করি 
না, সকল কাধের জগ্ত নলকপের জল ব্যণহার করিয়ান্ি। এতদ্বার। তাহার! 
ইহাই বুঝাইতে চান ঘে এ সকল স্থানের জলই দূবিত, এ জল ব্যবহার 
করিলেই ম্যালেরিয়া হর । জল মশকশিশুর জন্বাস্কান মাত্র, এবং একমাত্র 
মশকীই বে রোগী হইতে মন্য সুস্থ দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করিয়া 
লইয়া যায়, এই জ্ঞান 'মনেক শিক্ষিত লোকেরও নাই। 

১৮৮৯ খুষ্টান্দে লাভেরান্‌ (14৮৮04৮) ) মানবের রক্তে সবপ্রথম 
ম্যালেরিয়া৷ জীবা]ু আবিষ্কার করেন । উহার ১৭ বতসর পর অর্থাৎ ১৮৯৮ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রো'লাগু রম্‌ (1২01:৮)0180৯৭) দেখান যে মশকী 
রোগী হইতে নুস্থ ব্যক্তিতে এই জীবাণু বহন করিয়া লইয়! যায়। এই 
আবিষ্কার পানাম! খালের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তর 
আনয়ন করিয়াছে তাহী আমরা পুবে আলো5না করিয়াছি। মিপর দেশে 


জা 
১ ১০ সি পয সপ" সা বাশ ৭ লক 
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পর পণ চিত বা।প]। দুলা | 


দখ।নে। হ্যা । 


ড করিয় £ 


চি 


চিত্রব্যাখ্য। 

(১) পাজ মধ্ান্থ ৪৫২1)0)51.-01411৭ নামক নাবাণ সুদ কণাদলের মত একত্র স্থানে 
স্থানে রহিয়াছে । বুহদাকার গ্েহক্ণিক।র (10076৩106) জীবকোম ও ঠাহার মধাবস্তব 
(17001015) দেণ| যাইতেছে | ঠহারাঠ আনাদের অনু শক্রর বিরুদ্ধে সৈনিকের কাজ 
ক্ষয়ে । মধ্যে একটি সেনিক চারটি ১:/1))1511665-715 গান করিক়াছে দেখা যাততেছে । 

(২1 পুজা মধ্যন্ত 3161010666১ কণার পার। এই চীবাণু সাধারণত; মালার 


আকারে বর্তমান গাকে। 


(৩) যঞ্প্ারোগার কফমপান্ধ দণ্ডাকৃতি বঙ্্াগাবাগু। পাঁচটি জাবকোষও দ্রখ। 
যাইতেছে । 


(৪) দণাকৃতি টাইফয়েড জীবাণু (বিদ্ধ আবাদ হইতে) | 


(৫) মলমধাস্থ বরদগাকুতি বিশচিকজাবাণ, দেখিতে কমার 1, 1 হ্যায়! পাচটি 
অন্ত্রগাত্রের কোষ পেথ যাইতেছে । 


(৬) রক্তমধ্যে মালেরিয়। জীবাণু । শ্ষুদ্র গোলাকার শৃগ্ভগত চক্রগুলি লোহত 
রক্তকণিক| | দক্ষিনে একটি জীবকোষ। বাকী চারটি মালেরিয়! জীবাণ । 
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রবাট কথ্‌ কর্তৃক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিহুচিকা জীবাণু আবিষ্কারের পর এ দেশে 
১৯০২ খুষ্টার্ধে শেষ বারের মত বিস্চিকা মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। ইহার পর ৪৩ বৎসরে সমগ্র মিসর দেশে বা ইওরোপে বিসুচিকা 
রোগ দেখা বায় নাই । কিন্তু তুর্ভাগ্য বাঙ্গল। দেশ! ম্যালেরিয়া ও 
বি্ছচিকা সমানভাবে এই দেশকে ঘুগষুগান্তর ধংসের পথে লইয়। 
যাইতেছে । 


জীবাণুর বিভিন্ন প্রকৃতির আক্রমণ ও বিষাক্ততার ফলে ঘে সকল 
বিভিন্ন অবস্থা: উৎপন্ন হয় তাহা নির্দেশ করিবার ভন্া জীবাণুগুলিকে চারি 
শ্রেণীতে বিভ।গ করা যাইতেছে । 


১। অনাক্রমক ও বিষবিহীন জীবাণু যেমন অন্রনালী ও 
শ্বাসনালীতে স্বভাবতঃ যে সকল জীবাণু থাকে । ইহারা প্রায়ই কোনো রোগ 
জন্মায় না। নলচরাচর ইহাদের আক্রমণের কোনো শক্তি নাই এবং 
স্বাভাবিক অবস্তায় কোনো বিষ উৎপাদন করে না। উহাদিগের মধ্যে 
কতকগুলি, যেমন [3. ০9), কোনো ক্ষতি করা দূরে থাকুক আমাদের 
খাদ্যাদির মতি প্রয়োজনীয় পরিপাক কার্ষে সভায়তা করে । 


২। অনাক্রমক কিন্ত বিষাক্ত জীবাণু যেমন স্টেফাইলো- 
কক্কাস, যক্ষা জীবাণু, বিস্চিক1জীবাণ, প্রবাহিক জীবাণু প্রভৃতি। সাধারণত: 
স্টেফাইলোকক্কাস ক্ষোটক জন্মায় এবং প্র ক্ফষোটক হইতে বিষ শোষিত 
হইয়। জ্বর, শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে পারে। কিন্তু স্ফোটকস্থ 
জীবাণু অন্ত স্থান আক্রমণ করে না কিন্বা রক্তেও প্রবেশ করে ন।। ইহারা 
নিজস্থানে থাকিয়াই বিষ উৎপাদন করে এবং এ বিষ রক্তে ও শরীরের অন্ঠ 
স্বানে গমন করে। যক্্। জাবানুও শন্থুূশ গবস্থার সৃষ্ট করে। বিচ্চিক! 
এবং প্রবাহিক!। রোগে জীবাণুগুলি যথাক্রমে ক্ু্রান্থে এবং বৃহৃদন্ধে 
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অবস্থান করে। ইহারা কখন রক্ত ব। গভীরতর তন্যতে প্রবেশ করে না 
কিন্ধ প্রানল বিনাক্তত! উৎপাদন করে এবং প্রায়ই সাংঘাতিক অবস্থার 
সটি করে। 


৩। আঁক্রমণকারী কিন্তু নিবি জীবাণু 2১১4) জীবাণু 
:811111. রোগ জন্মায় । সাবানণতঃ এই রোগে চর্ম আক্রান্ত হয় এবং 
জীবাণু রক্তে প্রবেশ করিষ। মতি শু এন বৃদ্ধি প্রাপু হয় যে তাহাদিগের 
সংখ্যাধিক্যত সকল অন্ধের পিকগতা সাপন করে৷ সংখ্যাধিক্যের তুলনায় 
বিষ উৎপাদন অতি সামান্য | 


৪। একা পারে আক্রমণকারী ও বিষাক্ত জীবাণু বগা 
স্টেপ্টোকক্কান, নিউমোকিক্টান এব টাইফয়েড জীবাণু । পিসর্প, সৃতিকা- 
জর, মগবা মঙ্ক্রোপচাধকালীন উৎপন্ন ক্ষত হইতে রক্কবিষান্তত! প্রতি 
অবস্থর স্্রেপ্টোককান জাবাণুন আক্রমণ ও বিশাক্ততার কল সম্বন্ধে পূর্বেই 
আলে(চিত হইয়াছে । নিউ/মানিয়া ও টাইফণরেড জীবাণু রোগের প্রথম 
লক্ষণ বিকাশ হইবার পুরবেই রক্তে বিদ্ধমান গাকে এব এ জীবাণু হইতে 
উৎপন্ন বিমই রোগের কারণ । 


জীবাণু সন্ধন্ধে প্রাচীন হিন্দু খষিদের ধারণ! 


অণুবীক্ষণ যন্ন সাহায্যে লেভেনহক (140010৮5001)10000) ১১৬৭৫ খু্টাব্দে 
অঙ্গম জীবাণু 0)০১6৭%9:%) এ ১৬৮৭ খুষ্টাব্রে স্থাবর জীবাণু (1)80712) 
আবিষ্ার করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জীবাণুই যে রোগের কারণ তাহা আবিষ্কৃত 
হয়। জীথাণুমাত্রেই এত স্বক্সা যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাহা দৃষ্টি- 
গোচর নহে, সেই হেতু মনে করা যাইতে পারে বে ১৮৪৫ খ্ুষ্টাবের পূর্বে 
অর্থাৎ আজ হইতে ১০০ বৎসরের পূর্বে কোনও দেশে রোগ-জীবাণুর অস্তিত্ব 
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সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান থাক। সম্ভব ছিল না। কিন্তু আর্য খধিগণের 
জীবাণু সম্বন্ধে "ঘ ধারণা ছিল, ভাভা পাঠ করিরা বিশ্মিত হইতে হয়। 

সুক্ষত বণরক্ষ। প্রনঙ্গে বলেন (সু-স্থ-১৯২০ )-মঠাবীর্সম্পন্ হিৎসা- 
শ্রিয় রক্ষোগণ ৪ মহাদেবের অন্তনপগণ রোগার পক্ত মাংস ও লোম 
আক্রনণ করে। ই কালণে প্রাণবক্ষার জন্য ব্রণ “রাগী সধদ। লোম নখ 
কর্তন ও নিশ্রদ্ধ বন্প পরিপান দ্বার। পপির আ[কিবে। রঙ্গঃ বা রাক্ষদ 
বলিতে 'গলে আমাদের একটি প্রকীগুকাঁর জগ্চ বলিনা বোধ ভয়, কিন্তু 
বিশালঞার জীব কি ক্ষুদ্ধ ্ষদ বণের মপ্যে প্রবেশ করে? সুতরাং মনে 
ভয় বে ব্রণরাক্ষন ও মহাদেবের অন্রচবগণই জাবাণু। লক্ষ করিবার 
বিষর যে, উঠা হইতে রক্ষা পাবার শারুবেদায় প্রণালী বতগান যুগের 
স্বাস্থাতন মন্তন্ূপ। স্ুশ্ত আরও বলেন, মহাবীর্বপান রক্ষোগণ 
রক্তমাংসশ্রিযহ 5 শোঘিত লোন বণিত নাক্তির শিকট উপগ্িত হয। 
রক্রমাৎ্সই মি তাহাদের অতি প্রিয় হয় এবং তাভার! ঘন মভ্ালীর্বান, 
তখন পামন্যি রণমণান্ত পুঁজরক্তে বিশেষ লোলুপ কেন হারে? বশমান 
বিজ্ঞান মতে পচনপ্রাপূ বক্তুমাৎ্নই জ্গাবাণুবুদ্ধির উপনুক্ত শেন (60010706) 
0106110017), সুতরাত জীবাশুদ্ধপী রক্ষোগণের ব্রণমণ্যস্ত রন্তমাধসই অধিক 
প্রিয়। 

অগববেদে দছ ও অদঈট রঞ্ষঃ পিশাচের কথ! বলা ভইয়াছে।  আদুশ্য 
রক্ষঃ পিশাচ কিরূপ ? এই জীব মদৃশ্ঠয হইনে কিবপে ? অথর্ববেদোক্ত 
ও আঘুর্বেদোক্ত রঙ্গঃ পিশাচ ও ক্রিমি বর্তমান বিজ্ঞানের দষ্টিতে জীবাণু 
ভিন্ন আর কিছুই নে । 

এক্ষণে আযুবেদাদি শান্্ে রোগ-উৎপাদনকারী রাক্ষলাদির ঘে সকণ 
বর্ণনা আছে তাহাদের সহিত বতমান জীবাণুশাস্্ের কোনে সম্বন্ধ 
আছে কিনা! তাহাই আলোচনা করা থাইতেছে। 


৬০ আমাদের অনৃশ্য শত্রু 


তকৃমন্__তক্সন অথববেদোক্ত দৈত্যবিশেষ | ইহা জররোগের মুতরূপ 
এবং মহাবীর্ধবান্। তক্সনকে তাপজনক অর্থাৎ জররূপী, অগ্রিরূপী 
কল্পনা করা হইয়াছে । তকান বর্ণনায় তাহাকে গীতরূপ সবিরাম 
জ্বর, এক দিন পর পর, ছুই দিন পর পর এবং তৃতীয়ক জ্বর রূপে 
নমস্কার করা ভইয়াছে_( অথববেদ ১1২৫৪; ৫1২২1২,৬,১৩) 
৩২০)। আরও লক্ষণের মধো শীর্শোক (মস্তুকে গীড়া ), পষ্ঠমায়! 
( পৃষ্ঠে বেদনা ), কম্প, জালা, তাপ ইত্যাদি সর্বশরীরের গীড়া- 
দায়ক জ্বরবূপে নমস্কার করা! হইয়াছে__ ( অগর্বেদ_-১২৫1১-৪ ; 
৫1২২।৭,১০,১২,১৩$ ৭১১৬১: ১৯/৩৯1১০) | ভরিদ্র্ণকারক 
পাওঁরোগজনক হিনাবে তাহাকে হরিতন্ত দেব ও বরণের পুত্ররূপে 
নমস্কার করা' হইয়াছে €( অথববেদ_-১২২৪ 7; ১২৫।২-৩ ইত্যাদি )। 
শরৎকাল, শ্ীম্মকাল, বর্ধাকাল ইত্যাদি খতু ভেদে তন্সনের প্রাবল্য 
সম্বন্ধেও অনেক বর্ণনা পায়] যায় ('অথব বেদ--৭।১১৬।২ 
১৯1৩৪।১০, ৩৯1১০ )1 


০৮1৬7 
অথর্ববেদে জররূপী তক্সন-দৈত্য সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে 
তাহা বততমান চিকিতস! বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্যালেরিয়! জর । 


অথর্বেদোক্ত তলক্সনের বগমান নাম ম্যালেরিয়া জীবাণু বল] বাইতে 
পারে। অথর্ববেদোক্ত হু ও হরিমান দৈত্য তক্সনের নামান্তর ( মথর্ববেদ 
১1২৫।২-৩, ১২২৪, ৫1২২২) ৬২০৩, ৯৮1৯১ ৯।১৩।৯) ১৯1৪৪1২)। 


কর্কটী-_যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বণিত কর্কটী রাক্ষপীর বর্ণনা ও 
কার্ধকলাপ লক্ষা করিলে বিস্থচিকার আধুনিক জীবাণুশান্ত্র ও মহামারী 
তত্বের (70010010100) সহিত যথেষ্ট সাদৃগ্ত দুষ্ট হয়। উৎপত্তি 
প্রকরণে ৩৮ সর্শঃ হইতে ৮৪ সর্গঃ পর্যন্ত ১৭ অধ্যায়ে মহধি বশিষ্ঠ 


আমাদের অদশ্্য শক ৬১ 


বিস্ুচিকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মপা হইত কয়েকটি শ্রোকের 
পঞ্চানন তকরত্ব কৃত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হহল-__ 

হিমগিরির উত্তরে ককটী নায়ী এক শুয়ঙ্করী বাক্গদী বাদ করিত। 
হহার আরও ছইটি নাম বিশ্চটিকা ৪ অগ্তারবাধিকা। ইহার বর্ণ 
কজ্জলের শ্যায় এবং কার্পকলও অতি শয়ানক। শ্রী রুশকায়া রাক্ষপী 
(দখিতে শুষ্ক বিন্ধ্যাটবী সদৃশ । উদর ভরণের উপযক্ত আহার না পাওয়ায় 
এ বিপুলকায়া রাক্ষণীর জঠনানল সর্বদাই নাঁড়বানলের ন্টায় অতৃপ্ত 
থাকিত। 'একদ। রান্ষপী ক্ষধাত হইয়। চিন্তা কিল, সমুরদ যেবাপ নদী- 
সকল গ্রাস করে, আমি বদি সেইরূপ এই জন্বৃদ্বীপস্ত সমস্ত জন্থ এক 
নিঃশ্বাসে গ্রাস করি, তাহ! হইলে ক্ষুণা কথপিৎ প্রশমিত হহতে পারে। 
এইরূপ চিন্ত! করিয়! ককটা মহল বৎসর তপস্যা! করিলে ভগবান ব্রহ্গা 
রুপান্থিত হইয়া তথার আগমনপুর্বক এইরূপ বর প্রাদান করিলেন, 

“তুমি অতিস্প্ম মারা অবলম্বনপুবক কুভোজা কুকমরত কুদেশবাপী 
ব্যক্কিদিগকে সবদা হিংসা করিবে । উম বার়বীর পরনাণুকুল্য হইয়। 
জীবের শ্বাসগ্রশ্বাস অবলম্বনে তাহাদের অপান দেশ হইতে তাহাদের 
হৃদয় পর্যন্ত আক্রমণ কারবে এবং জতপন্ম সন্সিঠিত প্লীহা বরুৎ ও বস্তি 
শিরাদির পীন্া উৎপাদনপুর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিবে । তুমি বাত 
লেখাত্বিকা (বাত লক্ষণযুক্তা ) বিল্ষচিকা ব্যাপি হইয়া গুণবান কিন্বা 
গুণভীন উভয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিতে পািলে ।” 

অনন্তর অদ্রিশিখরসমান! আত মলিনা দেহ রাক্ষলা আগ্জন ও জলদ 
রেখার ঠায় ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল । প্রথমে হি রাক্ষলী মেঘ- 
সদ্বশী, পরে ব্রক্ষশাখারূপিণী, তাহার পর পুরুষপ্রমাথা, তদনস্থর 
হস্তমত্রারৃতি, তাহার পর মাধশিশ্বীর হ্যায়, অনন্তর স্থুল কুচীর সদৃশ, 
পরে কৌষেয় বস্ত্র দীবনোপযোগী স্চীবৎ স্থশ্ম হইয়া উঠিল। তখন 


৬২ আমাদের অদৃশ্য শক্র 


পদ্মকিঞীক্কের শ্যায় সুন্দর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। শিখরপমাকায়া 
সেই রাক্ষপী ক্রমে সংকল্পকল্সিত ভূধবের ন্যা অগুপ্রমাণ (অতি সুক্ম) 
হইয়। গেল এবং নভোগতের জার নীলিমামরী ও রাক্ষপী নিঃশব্দভাবে 
অদৃণ্য ্চীনয় সুক্ষ লিগ শবারে নতত অবস্থান করিতে লাগিল । মনো 
বুত্তিতে গ্রত্তিফলিত্ত বানামাত্র সার চিদাভাপপ্ূপে প্র ব্াক্ষপীর জীবস্ুচী 
সুপ দীপকিরণের ন্যায় অন্শ্য 9 ত্তীক্্ ভবে অবস্থান করিতে লাগিল। 
তখন দুষ্বুদ্ধি সেই রাক্ষপীর জীবস্ৃটী বিবশাঙ্গ, ক্ষীণ ও স্থুল জনগণের 
অন্তরে অতিবিস্থচিকা ব্যাধিরূপে এবং ক্ষুদ্র দেহ, স্রস্থ ও স্থধী জনগণের 
হৃদয়ে অস্তরশিশ্তচিকা রূপে প্রবেশ করতঃ মনোরগ পরিতৃপ্ত করিতে 
লাঁগিল। সে প্রাণীগণের অস্তঃস্তিত মারু পথে, ব্যভিচারাদি দুষ্ট যোনিতে, 
পাৎশু পাওরিত শুক্ষ নদীতে, তস্ত পাদাদি রেখারূপ নদীখাতে, স্থশ্পা রোম 
বরেখারপ জীব তৃণে, সৌভাগ্যলক্ষণহীন অঙ্গে, কান্তিভীন স্তনে, মক্ষিকা- 
সঙ্কুল ছর্গন্ধজাত দুমিত প্রদেশে, বিখাদি বৃক্ষ বিবজিত অপবিত্র দেশে, 
মুত নরাদির অস্তিরূপ গ্রন্থিসঙ্কুল স্থানে, বাত্যাবিকম্পিত প্রদেশে, নির্মল 
আত্মনিষ্ঠ নীহারবৎ পরসন্তাপহারী সাধুগণ কর্তক বিবজিত স্তানে, অপবিত্র 
বসনধারী অশিষ্ট জনের সঞ্চরণ স্কানে বিচরণ করিয়া! বেড়াইতে লাগিল। 

মহারামায়ণে বণিভ কর্কটাই বিস্চিকা জীবাণু, এবৎ উহ! আক্রমণের 
বণিত কারণ বগান জীবাণুবিজ্ঞানের মতের সদৃশ । 

জরের উৎপত্তি সম্গন্ধে চরকে উল্লিখিত আছে বে ( চ-চি ৩।১-১০ ) 
দক্ষযজ্ঞে মতাঁদেবের জরোঁধাখ্রি হইতে জরবপী বীরভজ্ের সুষ্টি হইয়াছিল। 
বীরভদ্র মানব এবং ভন্ক প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া জর উৎপন্ন করে। 
বতমান মতে জর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রধান লক্ষণ । স্বতর[ং 
বীরভদ্র একালের জর-উৎপাদনকারী জীবাণু! 

চন্দ্রদেবের যক্ষা সম্বন্ধে চরকে ( চ-চি ৮২) উল্লিখিত আছে যে 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৬৩ 


দক্ষের ক্রোধ মৃতিমান হইয়া নিঃশ্বাদরূপে চঞ্জের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যক্ষা! 
অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জন্মিয়াছিল। ক্রোধ দক্ষদেহ হইতে নিংশ্বাসরূপে 
বহির্গত হয়৷ চন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । বতমানে আমরা জানি, 
যঙ্ষ্লা জীবাণু শ্বাল-প্রশ্বাস পথে দেঠে প্রবিষ্ট হয় এবং এক দেহ হইতে 
অন্ত দেহে সংক্রামিত হর়। বক্ষ! জীবাণুকে দক্ষের মৃতিমান ক্রোধের 
সহিত তুলনা করা বাইতে পারে। 


ব্রণরাক্ষস সম্বন্ধে স্থঞ্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
শুভ্র বস্ত্রাদি ব্যবহার ও ঘন ঘন শ্মগ্র নখ কতন প্রচ়্তি ব্রণরাক্ষস প্রতি- 
যেধের ব্যবস্থা! বতমান যুগে 2৮০৭1 স্থঞ্রত বাহ] ব্রণরাক্ষঘ বলিয়। 
অভিঠিত করিয়াছেন তাহা বর্তমান যুগে স্টেপটো বা স্টাফাইলোকক্াস 
ইত্যাদ পু জ-উত্পাদনকারা ভীবাগু। 

বালঞগহগণের স্বরূপ সন্বন্ধ হত বর্ণন। করিয়াছেন ( স্র-উ ২৭1৪ ) 
যে, নয়াট বালগ্রহ থা _ স্কন্বগ্রাঠ, প্বন্দাপন্মার, শকুনী, রেবতী, প্রতনা, 
অন্ধপুতনা, নাতপুতনা, মুখমন্তিকা ও নেগমেষ বালককে বাহির হইতে 
আক্রমণ করিয়। বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন করে । হহান্রা যে জীবাণুরই প্রতীক 
তাহা তাহাদের আক্রনণ প্রণালী হইতে জানা যায়। যে সঞ্ল গৃহ লক্ষীভ্র্ 
ও নিংন্ব, এবং যাহারা বালকের যত্বু লয় না সেই গৃহের বাগকেরহ এই 
সকল গ্রহজনিত ( জীবাণুজানত ) রোগ জন্মে তস্থ উ ৩৭15 )। 


কৃত্যারাক্ষসী-_ সুশ্রুত বলেন, শন্তকর্ণ করণান্তর রোগীকে আশ্বস্ত 
করিবে এবং রক্ষোপ্র দ্রব্যের ধৃপ দ্বারা ব্রণে ধুপ দিবে, রক্ষোন্ন মন্ত্র ছ্বার। 
কৃত্যা ও রক্ষো গ্রহের কুদৃষ্টি হহতে রক্ষা করিবে (সুন্থ৫1১৩ 9 এস্কলে 
টীকাকার ডল্লন ক্ুত্যার অর্থ করিয়াছেন--কুপিত মস্ত্ির অভিচার কম- 
জনিভা রাক্ষপণ কৃত্য! নমে অভিহিত । 


৬৪ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


রুত্যা যে কেবল শস্ত্রকর্মের পর এ স্থান দূষিত করে তাহা নহে। 
স্থশ্রত বলেন (সুস্থ ৬১৮) কখনও বা ধাতুপকৃল ব্যাপন্ন ন! হইলেও 
কৃতা।, অভিশাপ, রক্ষঃ, ক্রোপ 'ও অধর্জ ছারা জনপদ সকল ধংস প্রাপ্ত হয়। 
'এতছ্রিন্ন চরক ও ম্ত্রশ্ষুত ভূত, প্রেত, পিশাচ ও বিবিধ রক্ষঃদ্বারা বোগোৎ- 
পত্তির বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন ( চ-স্ক ২০1৩, স্-স্থ ৩১৩০ )। 

আমুর্বেদাদি শাস্ত্রে ' সকল রাক্ষলাদি বর্তমান শান্ত্রমতে জীবাণু 
নির্দেশ করে। রাক্ষসাদি রূপক স্বরূপ। রাক্ষপাদি ভিন্ন আযুরেদ- 
শাস্ত্রে জীবাণু সম্বন্ধে আরও ুম্প্ট ইছিত দুষ্ট হয়। রক্জ ক্রিমি 
প্রসঙ্গে চরক বলেন ( চ-বি ৭৬ ) রক্তজ ক্রিমি অতি শৃঙ্গ বৃত্তাকার, পাদ- 
হীন। কেহ বা এত স্থশ্্স যে তাহার! চক্ষুর অদৃণ্ত। তাহাদের প্রভাব 
কেশ, শ্মশ্রু,লোম ও পঙ্ছের উধবংশ | ব্রণ গত হইলে তষ, ক, তোদ ও 
সংস্পর্শন। মতি প্রনুদ্ধ হইলে ত্বক শিরা স্নাবু মাংস ও তরুণাস্তি ভক্ষণ 
করে। স্ুঙতের মতেও (স্ু-উ ৫৪1১১) রক্ত ক্রিমিঘনকল অদৃশ্য । অথব- 
বেদেও দুষ্ট 'ও মনৃষ্ট ক্রিমির এবং তাহাদের বীর্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে 
(অথববেদ-১।৩১২ ; ২৩২৩) 1 বর্তমান বিজ্ঞান মতে রক্ত ক্রিমির নাম 
স্টে.প্টোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস নিদিষ্ট করা যাইতে পারে। 

পাপ ও গ্রহবৈগুণ্জাত রোগ-স্ুশ্রত বলেন £মথুন, গান্রসংম্পশ, 
নিঃশ্বাস, একত্র £ভাজন, এক শয্যায় শয়ন, এক আমলনে উপবেশন এবং 
রোনীর বস্ত্র মাল্য ৪ অন্রুলেপন বাবহার, এই সকল কারণে কুষ্ঠ, জর, রাজ- 
যক্ষা, নেত্রাভিষ্যঙ্গ (চোখ উঠা ) এবৎ 'ইউপসগিক রোগসমুহ এক ব্যক্তি 
হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় (স্ত্-নি ৫২৬)। বর্তমান সংক্রমণ- 
বিজ্ঞান ইহার সমর্থন করে। 

অথর্ববেদে স্ূর্যরশ্মির জীবাণুনাশক কার্ষের ব্ণনাও বিশেষ তাৎপর্য 
পূর্ণ। অথববেদ বলেন-_ 
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উদ্ান্নাদিত্যঃ ক্রিমীন, তস্্ নিআ্রোচন হস্য ব্রশ্মভিঃ 1 ২1৩১১ 
অর্থাৎ, আদিতা উদয় প্রাপ্পু হলে রশ্বিব্যাপনশাল নিজ কিরণ দ্বার! 
ক্রিমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
উতৎস্কর্যো দিব এতি পুরো রক্ষা-সি নিভবন. | 
আদিত্য পৰতেভো বিশ্বদৃষ্টো অদষ্টহা ॥ ৩৫৩1১ 
অর্থাৎ, স্কর্য পূর্বদিকে উদিত তয় উপদ্রবকারী ধন্ষঃ পিশাচাদির ধ্বংস 
করে। এমন কি উদয়াচল প্রদেশ পমস্থ আদিতা সর্বপ্রাণীর দুষ্ট ও 'অদ 
পক্ষঃ পিশাচ ধবংস করে। 
দ্) এবং অদৃশ্ঠ সকল প্রকার ক্রিমি অগাত জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা 
বে স্্য রশ্মির আছে তাহাতে প্রাচীন ৪ বতমান বিজ্ঞান 'একমত । 
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ভারতের সং ংস্কতি-: আক্ষিতিমোহ্ন সেন শাস্বী 
বাংলাত্র ব্রত : শ্রীআঅবনীকজ্রনাখ ঠাকুর 
কখাদীশচক্দের আবিক্ষার : জভাক্ুচজ্জ ভট্াচাষ 
মাক্সাবাদ : মহামহোপাধায় প্রমখনাধ তর্কতভৃষণ 
ভারতের খনিজ : আ্রাজশেখন বনু 

বিশ্বের উপাদান : শীচারুচজ্ষ ভষ্টাচাধ 

হিন্তু বসাক্সনী বিদ্যা: আচাধ প্রযুলচজ্জ রাজ 
নক্ষত্র-পরিচক্স : অধ্যাপক জীপ্রমপনাঞ সেনও পু 
শারীরবুত্ : ডক ক্দ্রেআকুমার পাল 

্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর কুমার সেন 
বিজ্ঞান ও বিশ্বজঙাৎ : অধ্যাপক আক্তিয়দারঞান রায় 
আযুবেদ-পরিচয় : মহামকোপাধ্ায় গণনা সেন 
বঙ্গীয় নাট্যশাল! : আব্রজেক্সনাণ বন্দ্যোধপাথ্াক 
প্রঞ্জন-জ্রব্া : ভ্টব ভ্রহখহরণ চক্রবন্তী 

জমি ও চাষ : ডক্টর সম্ভাপ্রসাদ বায চৌধুব* 
বুদ্ধোত্রর বাংলার কৃষি শিল : ভর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদ। 
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বান্সতেন কথ : শ্রীপ্রম চৌধুরী 

জমির মালিক : আঅতুলচক্র ওপ্ত 

বাংলার চাষী : আ।শাভ্তিজ্পির বত 

বাংলার ব্রারভ ও জমিদাক : ডর শচীন সেন 
আশামাদেক শিল্ষাবাবস্্রী : আধ্যাপক শ্রীঅনাখনাশ বন 
দর্শনের পা ও অভিবাক্তি : আউডমেশচজ্জ ভন্রীচাধ 
বেদাস্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী 

হোগ-পরিচল্্ : ডবল মহেজ্্নাথ সরকার 

বসায্মনের বাবহাল : ডক সবানীসহায় গুহ সরকার 
ব্রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্রাণ গুপ্ত 

ভারতের বনজ্ঞ : আসতোস্সকুমার বত, 

জারতভবর্ধের অর্থ নৈত্তিক ইতিভাস : পসেশচজ দ্য 
ধনবিজ্তাল : অধাপক জআভবত্জোষ দশ 

শিলকর্খ। : শ্রীনন্দজ্বাল বন্ড 

বাতলা লামমসিক সাভিত্া : শ্রীব্রজেন্দসনাধ বন্দোপাধার 
মেশাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : ব্রজনীকাস্ত গুক্ 
বেতার : ডক্টর সভীশরঞ্রল খাহ্তলীর 

আন্তর্জাতিক বাণিক্া : আীবিমলচজ্র সিংহ 


